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- খ AO তাহার জীবনী: ও ধৰ্ম্মনীতি 
Ye ডাক্তার রর সেন 


প্রণীত। 


মূল্য ১২ এক টাকা । 


89.8 8.৪, 5.৪. 
Gare 22:80. 


tom. He.. 128৫ 


কলিকাতী, 
_২নং গ্রোয়াবাগান রী, ভিক্টোরিয়া প্রেসে | | 
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত । ] 


পর ১:৩2 


স্ব 


আমার 
স্বর্গগত পরম পূজনীয় 
পিতৃদেবের 
অভিলাষানুদারে 
তাহার পরমবন্ধু পূজ্যপাদ 
রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


মহাশয়ের শ্রীচরণে 


এই গ্রন্থ 


ভক্তি সহকারে উৎসগীঁক্বত 
হইল। 


শা 


প্রীমণিমোহন সেন। 


বিজ্ঞাপন। 


্বর্থগত পূজনীয় পিতুদেবের আদরের ধন “বুদ্ধদেব” সাধা- 


বরণের হস্তে অর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করিবার ইচ্ছা! চাঁরি 


বৎসর হইতে হৃদয়ে পৌঁধণ করিতেছিলাম। তিনি সমস্ত 
জীবন বৌদ্ধশান্ত্র অধ্যয়ন ও বৌদ্ধধর্ম আলোচন! করিয়। ইহা 
প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাই তাহার শেষ পুস্তক ৷ ইহার কিয়দংশ 
প্রচারাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৯৪ সালের ভাদ্র 
মাসে যখন পিতৃদেব পরলোক গমন করেন তখন এই পুস্তকের 
চাঁরি ফরম! মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার আগীর্বাদে এবং 
তদীয় অধ্যাপক পুজ্যপাঁদ পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহা" 
শয়ের বিশেষ সাহায্যে অবশিষ্টাংশ মুদ্রিত'ও প্রচারিত করিয়! 
আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ইহার প্রচার সম্বন্ধে বেদাস্ত- 
বাগীশ মহাশয় যথেষ্ট বত্ত করিয়াছেন এবং অনুগ্রহ করিয়া ইহার 
সুখবন্ধটি লিখিয়া দিয়াছেন। তীহাঁর নিকট আমার হৃদয়ের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাহুল্য মাত্র। মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে আমার হস্তে 
পড়িয়া “বুদ্ধদেব” অঙ্গহানি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমার 
বিশ্বাস । যাঁহাই হউক, “বুদ্ধদেব” এক্ষণে সাধারণের প্রীতিভাজন 


| হইলেই যত্ব ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ৰ 


শ্রীমণিমোহন সেন, 
বহরমপুর। 


IIIT ০4. 


উপোদ্ঘাত বা মুখবন্ধ । 
ইহ। নূতন, তাহা নূতন, এ কথা কথা-মাত্র ; চিন্তাচক্ষে 
দেখিতে গেলে আকস্মিক অভিনবোৎপন্ন সম্পূর্ণ নূতন কিছুই 


- নাই । মানুষকে অনেক দিন না.দেখিলে পে নূতন মান্য, জিনি- 


সের রূপান্তর হইলে তাহা নূতন জিনিন। দেশ পূর্বে দেখা না 
থাকিলে নে দেশ নূতন দেশ। এইরূপ নূতন ব্যতীত অন্য কোন 
রকমের নূতন এ ধধ্যন্ত দেখা যায় নাই। নূতন শান্তর, নূতন 
মত, নূতন ধৰ্ম্ম, নূতন শিল্প, সমস্তই ওঁরপ অবস্থান্বিত। ইহা 
যখন ভাবি, চিন্তা করি, তখন আমার নিয়লিখিত শ্লোকটী মনে 
পড়ে এবং বড় ভাল লাগে । 

“ব্রতী আবী অন্চ্ছিলা বলুন নিনন্্ন: | 

দন্াহান্‌ নত্বনিল্র: দাতুলননি লালন:117 

_[[ক্থ্যাসিদ্ধান্ত। 
যদি কিছুই সম্পূর্ণ নূতন না থাকে তবে বুদ্ধের মত বা বৌদ্ধ 

ধৰ্ম্ম সম্পূর্ণ নুতন নহে, ইহা আমরা মুক্তকণে সাহসের সহিত 
বলিতে পারি। তবে যে লোকে বলে, বৌদ্ধধর্ম বেদধর্ম্মাপেক্ষা 
নূতন, আমার মতে তাহা প্রোক্ত প্রকারের নূতন, সম্পূর্ণ নূতন 
নহে। কেহ কেহ বলেন-_N০ trace of whatever existed 
before the life and period of Buddha is to 
be found 0utnow. এ কথ! যদি কেবল শিল্পকাধ্য লক্ষ্য 


[RT ° 


করিয়া উচ্চারিত হইয়া! থাকে, তবে আমাদের ও কথার উপর 
তর্ক নাই, নচেৎ ওঁ কথা নিতান্ত অনার । আমরা দিবাচক্ষে 
দেখিতেছি, বুদ্ধ মতের হস্ত, পদ, হৃদয়, প্রাণ, মস্তক, সমস্তই 
প্রাচীন বৈদিক মতের মধ্যে বিভিন্ন সংস্থানে লুক্কায়িত ছিল; 
বুদ্ধ সেই গুলি যোড়া লাগাইয়া লইয়াছিলেন মাত্র । | 

বুদ্ধদেব অর্থাৎ শাক্যসিংহ তত প্রাচীন হউন বা না হউন, 
তুপ্রবন্তিত ধৰ্ম্ম- বা মত সমধিক প্রাচীন বলির। মনে হয়। 
অধিক কথ! কি বলিব, বাক্সিকি রাশায়ণে বৌন্বধর্ধে উল্লেখ 
আছে। 


ণ্ঘিঘা স্কি লী: তব নঘান্ছি বীর: 
নঘাথন লাঘ্িন্ধলল নিত্তি।।” 


[ইত্যাদি অযোধ্যাকাণ্ড দেখ। 

এত্ত প্রমাণে বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনত্ব অনুমান করা যাইতে 
পারে; আবার শ্রী শ্লোককে পক্ষান্তরে প্র্ষিপ্ত বলিয়া মনে করা 
বাইতে পারে। প্রক্ষিপ্ত হইলে ও শ্লোককে নূতন রচিত বলিতে 
হইবে। ইচ্ছা হয় বল, কিন্ত শাক্যনিংহ যখন শেষ মৰ্ত্য বুদ্ধ) 
তাঁহার পূর্বেও যখন ৫৫ জন বুদ্ধ ছিলেন, স্বর্গেও পল্লোত্তর 
প্রভৃতি ৪৯ বুদ্ধ আছেন এবং তাহার! শাক্যসিংহের অনেক 
পর্বে মর্তালোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া গ্রথিত, এবং 
আমাদের বাসুপুরাণ, কবিপুরাণ, গণেশ ও শস্তু প্রভৃতি 


ইল স্জিচ্টিন 


alo 


রগ এ 
উপপুরাঁণ মধ্যেও যখন বৌদ্ধধর্মের ও বুদ্ধাবতারের কথা লিখিত 
আছে, তখন আর আমরা বুদ্ধোক্ত ধর্ম্মনিচয়কে শাক্যসিংহ 
অপেক্ষা অধিক পুরাতন ন! বলিয়া থাকিতে পারি না। শাক্য- 
সিংহ শেষ মৰ্ত্য বুদ্ধ, তিনি “বহুজনহিতায় বহুজনকৃপারৈ” এই 


- অঙ্যভূমে মর্ত্যশরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । তাহার জন্মসময়ে 


এ দেশ বৈদিক কর্ম্মকলাপের .ল্রোতে প্লাবিত হইতেছিল ঃ 
জ্ঞানকাও ন থাকার ন্যায় হইয়াছিল, এইমাত্র ঘটনা । 

শুনিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব নাকি বেদ-নিন্দ! করিয়।- 
ছিলেন। আমরা সাধ্যমত তদীর জীবন পর্য্যালোচন! করির! 
দেখিয়াছি, তাহার পবিত্র জীবনে উক্ত নিন্দাবাঁদের লেশমাত্রও 
দেখিতে পাই নাই। তাহার মনে কেবল খেদ--কেবল ক্ষোভ! 
জীবগণ যে বৃথা কষ্ট ভোগ করিতেছে তদৃষ্টে তাহার মনে 
সৰ্ব্বদাই ক্ষোভের উদয় হইত। বিদ্বেষ বা নিন্দা করা তাহার 
প্রকৃতিবিরুদ্ধ । পরবর্তী অসাধুচিত্ত বৌদ্ধেরীই বেদকে ভও- 
নির্মিত বলিয়া দ্বণা করিয়াছিল, তিনি কখনও ঘুণাক্ষরে বেদ- 
নিন্দা'করেন নাই । তিনি ব্রাহ্মণদিগের স্তায় বেদের অন্রান্ততা 
স্বীকার করিতেন কি-না তাহা এখন স্থির বলা যায় না। তিনি 
অহিংসাধপ্প্রির, অহিংস! ধর্শের উপদেশক, সুতরাং হিংসা 
ঘটিত বৈদিক ক্রিয়া কলাপ ( যাগযজ্ঞ ) তাহার মতবহিভূ্তি। 
তিনি সংসারত্যাগের পরিপোবক ও চিত্তনৈর্মল্যকীরী শুক্ল 
ধর্থের পক্ষপাতী, তাই তিনি হিংদাঘটিত ও কামনাঘটিত বৈদিক 


[৪ 


কর্ম করেন নাই এবং করিতে অন্যকেও নিষেধ করিতেন । কিন্তু 
যে দকল কর্ম্ম তাঁহার মতের অনুকুল, সে সকল কর্মে তাহার 
নিষেধ ছিল বলিয়! বোঁধ হয় না। এতনদ্দেশীয় জয়দেব কবি এ 
বিষয়ে ঠিক কথাই বলিরা গিয়াছেন।_-%নিনাপি যক্ঞবিধেরহহ 
শ্রতিজাতং সদয়হৃদয দর্শিতপশুধাতষ্‌।” ইহার অর্থ এই যে, যে 
সকল শ্রুতিতে পশুঘাতঘটিত যজ্ঞের বিধান, তুমি দরার্দ্র হইয়া 
সেই সকল শ্রুতির নিন্দা করিয়াছ। জয়দেব নিশ্চিত বুঝিয়াঁ- 
ছিলেন বে, বুদ্ধদেব সমুদয় বেদের নিন্দা করেন নাই-_-কেবল 
যজ্ঞবিধির দোযোদেবাষণ করিরাছিলেন। এই স্থলে আমর! 
আবাঁর বলি, তিনি যদ্ঞবিধির নিন্দ। করেন নাই। লোকের যে 
তদ্বিষরিনী প্রবল! প্রবৃত্তি ব! গাঢ় শন্থুরাগ ছিল, তিনি তদ্দর্শনে 
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াঁছিলেন। তিনি প্রকৃত বেদবিদেষ্টা হইলে 
ব্রাহ্মণের! তাহাকে কখনই নারায়ণের অবতার বলিয়। মান্য 
করিতেন না । আমরা সাহস করিয়! বলিতে পাঁরি, যে নকল যজ্ঞে 
হিংসাঁদি দোষ নাই-_যাহা জ্ঞান প্রাপ্তির উপার--আধ্যাত্মিক বা 
উপাঁসনাত্মক যজ্ঞ_নে সকল যজ্ঞ করিতে তাঁহার নিষেধ ছিল 
না। কেননা তিনি নিজেই তাঁদৃশ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহা বৌদ্ধ- 
দিগের ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে। যথা = 
“গ্রান্স নহন্টিন. দনিনলীওন্বলত সনিদলি মূৰ ফাক ক নন্দ 
লিপ দব্ল্মায: ভাল ঘক্লিলান হন: ম্রননদাখ্যল্মাথ খু: অভ: 1” 


বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। তিনি শিষ্যদিগকে 


্ ছি ৩] 
পরশ্নান্তর্প উপদেশ প্রদান করিতেন,শিষ্যেরা তদর্থ ধারণ ও বহু 
বিস্তার করতঃ প্রকাশ করিতেন । ইহা ধর্মকীর্তি নামক জনৈক 
বৌদ্ধাচীধ্যের নিকটেও গুন! যায়। “তদ্ছিনেয়াঃ প্রচক্রিরে”_ 
ভীহার বিনেরগণ অর্থাৎ শিষ্যগণ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন 


* "= বৌদ্ধগণ বলিয়! থাকেন, এতাদৃশ ধৰ্ম্ম পৃথিবীতে আর কথন 


প্রকাশিত হয় নাই । দেই জন্য ইহার অন্ত নাম নবধর্ম্ম। এই 
নবধন্মীলুরাগিগণ বুদ্ধকে “জর! মরণ বিঘাতী ভিষগ্বর” বলিয়া 
জ্ঞান করেন। তাহাদিগের মতে মনুষ্য জন্ম কেবল কষ্টময়, 
জন্মিলেই জরা ব্যাধি মরণের অধীন হইতে হয়, তন্নিবারণার্থ 
মতত নির্বাণ কামনায় রত থাক! অবশ্য কর্তব্য । বৌদ্ধ মাত্রেরই 
পূর্ব জন্মে পরজন্মে বিশ্বাস আছে। জীব নিজ নিজ কর্মের 
দ্বার! পুনঃ পুনঃ বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। কথিত আছে, 
স্বয়ং শাঁকাসিংহ হস্তী ও মৃগ প্রভৃতি পণ্ড যোনি ভোগ করিয়া 
অবশেষে মানুষ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 

বুদ্ধদেব যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন তাহার মত তত 
অধিক প্রকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার মৃত্যুর পর তীয় 
শিষ্যপ্রশিষ্যগণ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম জগতের হিতের ল্য দেশে 
দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার প্রধান তিন শিষ্য ত্রিপে- 
টক রচনা করেন। ত্রিপেটকের প্রথম অংশ অভিধৰ্ন্ম, তাহা 
কাগ্তপ-রচিত। দ্বিতীয় অংশ সুত্র, তাহা আনন্দের রচিত। 
তৃতীয় অংশ বিনয়, তাহা উপালি নামক শিষ্যের দ্বারা রচিত । 


Sam 
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ইহা খুষ্টজন্মের অন্যুন ৫৫০ বৎসর পুর্ব রচিত হইয়া ৫০০ 
পণ্ডিত ভিক্ষুর সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রিপেটক 
প্রচারের পরে তিন বার বৌদ্ধসঙ্গম আহত হয়। সেই সকল 
সঙ্গমে ধর্মের অনেক সন্দিগ্ধ কথার মীমাংন! হইয়াছিল এবং 
তৎসন্বন্ধীর অনেক গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। i 

মগধরাজ অশোক বোদ্ধধর্ল্মের প্রধান উন্নতিকারক। ইনি 
বিন্দুদরের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র । বৈর-নির্যাতনে স্থির- 
প্রতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া লোকে ইহাকে প্রচণ্ডাশোক নামে খ্যাত 
করিয়াছিল । অশোক রাজসিংহাঁসন প্রাপ্ত হইয়। বৌদ্ধ ধর্মের 
বিশেষ উন্নতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহ দেখিয়া লোকে 
ইহাকে ধর্মাণোক আখ্যা অভিহিত করিতে লাগিল। চারি 
বৎসরের মধ্যে ইনি সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, 
মহাচীন করতলস্থ করিয়াছিলেন, অন্যান্য মহাদেশও বশীভূত 
করিয়াছিলেন । ইনিই বৌদ্ধগণের “দেবানাং প্রিয়ঃ প্রিয়দ্শা ।” 
অসংখ্য প্রচারক ইহারই আজ্ঞায় দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, 
নগরে নগরে, বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত করিয়াছিল। ইহারই প্রভাবে 
অন্নকাল মধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদায় জাতি বৌদ্ধ হইয়া. 
ছিল। খৃঃ পূঃ ২২২ বৎসরে ইহার মৃত্যু হয়, তৎপরে ভাঁরত- 
বর্ষে আর বৌদ্ধধর্থের প্রকৃত উন্নতি হয় নাই। অশোক পুত্র 
মহেন্দ্র ; কেবল মাত্র ইনিই সিংহলে বৌদ্ধধর্মের বহুল অংশ 
প্রচারিত করিয়াছিলেন। 
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বুদ্ধদেব কপিলের ন্তাঁয় নিরীশ্বর। কারণ, কোনও স্থানে 
তিনি ঘুণাক্ষরেও ঈথরপ্রপঙ্দ করেন নাই। তিনি জগতের 
কাধ্যকারণ ভাব যেরূপে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে 
তাহাকে স্বভাববাদী মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে । 
=> বুদ্ধের নীতি অতীব মনোহর। তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় এবং তাহার যথাযথ অন্গবরণ 
করিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়। সেই জন্যই ঘমস্ত জগতে 
বুদ্ধনীতি সমাদৃূত। এমন কি, দভ্য ইউরোপ থণ্ডেও বৌদ্ধ 
জ্ঞানের ও বৌদ্ধ নীতির বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায়। 

নেপালীর বৌঁদ্ধগণের নিকট শুনা যার, পৃথিবীতে না-কি 
অদ্যাপি ৮০ সহজ বৌদ্ধগ্রন্থ আছে। বে ঘকলের মধ্যে এই 
সকল গ্রন্থ না-কি নবধর্ম নামে খ্যাত। অষ্টসাহজিক, কারওবাহ, 
দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, সন্ধর্মপুগুরীক, তথাগত- 
গুহ্ক, ললিতবিস্তর ও সুবর্প্রভাঁদ। তাহার! আরও বলেন 
যে, সমুদায় বৌদ্ধগ্রন্থ দ্বাদশ শ্ৰেণীতে বিভক্ত । সুত্র, গেয়, 
ব্যাকরণ, গাথা, দান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য, অভি- 
ধর্ম, অবদান ও উপদেশ । বৌদ্ধগ্রন্থ অধিকাংশই পালী প্রান্ত 
ভাষায় লিখিত। কেবল এই কএকটী গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিত । 
গ্রজ্ঞাপারমিতা, সারিপুত্র ও দেবপুত্র কৃত অভিধর্ম্, ধর্ম্স্বন্ধ, 
কারওব্যুহ, ধর্মবোঁধ, ধর্সংগ্রহ, সপ্ত বুদ্ধস্তোত্র, বিনয় সুত্র, 
মহান্তহুত, মহান্তস্থত্রীলঙ্কার, জাতকমালা, চৈত্যমাহাত্মা, 
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অনুমান খণ্ডন, বুদ্ধশিক্ষা পমুচ্চর, বুদ্ধরিত কাব্য, বুদ্ধকপাল 
তন্ত্র ও দঙ্গীর্ণ তন্ত্। 
আমরা সর্বদর্শন সংগ্রহ পাঠকালে ৪ প্রকার বৌদ্ধ থাকার 
কথ! শুনিয়াছিলাম। যথা-__সৌত্রান্তিক, বৈভাঁদিকঃ যৌগাঁচার 
ও মাব্যমিক। ধর্ধা-কীর্তি নামক বৌদ্ধাচার্ধ্যও প্র কথ! বলেন। 
কিন্ত খুঁজি পাই না এবং বৌদ্ধগ্রন্থ দেখিয়া বুঝিতেও পারি 
না যে, এই গ্রন্থ সৌত্রান্তিকের, এই গ্রন্থ বৈভাঁসিকের, এই গ্রন্থ 
চোগাচারসল্মত এবং এই গ্রন্থ মাধ্যমিক দিগের । যাঁহাই 
হউক, ৪ জন শিষ্যের দ্বারা যে তাহার মত বিভিন্ন প্রস্থানে 
প্রস্থিত হইয়াছিল, সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই । 
বোঁধিচিত্তবিবরণ নামে এক বৌদ্ধগ্রস্থ আছে। তাহাতে 
লিখিত আছে, 
গলা জীজলাঘালা ন্বল্লাগমনস্ানুমা: ৷ 
লিত্রন্ব ঘা ল্বীনী ভদাইন্ন্তমি: দুল; || 
বন্দীহীনাললহ্ল জলিক্বীঅভন্বতা। 
$লিনাদি ইম়না জিলা মুন্মনান্ঘ্রন্বযা ॥৮ 
পুজ্যপাঁদ লৌকনাথের (বুদ্ধের ) উপদেশ একরূপ হইলেও 
তদীয় শিষ্যদিগের বুদ্ধি একরূপ না থাকায় বুদ্ধমত বিভিন্নাকার 
প্রাপ্ত হইয়াছে। 
আমর! দেখিতেছি, সত্য সত্যই বুদ্ধমত বিভিন্নাকার ধারণ 
করিরাছে। বৌদ্ধধর্মের মূল প্রত্রবণ এক হইলেও তাহা 
আচাধ্যগণের মতের দ্বার! বিকৃততাঁব ধারণ করিয়াছে। এমন 
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li কি, শাক্যসিংহের মত কিরূপ ছিল তাহা এখন নহে বোধ- 
lb, গম কর! যায় না। ফল, বুদ্ধের নিজের মত অতি পতিত 
ol ছিল বলিয়াই অনুমিত হয় | তাহ না৷ হইলে ব্রাহ্মণের তাহাকে 
J : _নারায়ণের অবতার বলিয়া সন্মানিত করিতেন না। 
নিশ্চিত বুদ্ধের নিজের মত অতি পবিত্র ছিল, এই বিশ্বা- 
দের বশীভূত হইয়। স্বর্গীয় রামদাদ বাবু বিবিধ পুরাতন বৌদ্ধপ্রন্থ 
[| আহরণ পূর্বক বুদ্ধের জীবন ও ধর্ম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। 
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ তাহার সেই অসাধারণ চেষ্টার ও অধ্যবসায়ের 


| / 'ফল। সমধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, তিনি এ ফল ভোগ 


5// করিয়। গেলেন না। এ গ্রন্থ কোন ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ 
/ নহে ; প্রবাদ বাক্য শুনিয়াও লিখিত নহে। নব্য হিন্দদিগের 
/ দ্বার! বিকৃতাবস্থ। প্রাপ্ত বৌদ্ধমত দেখিয়াও লিখিত নহে। 
~~ ইহা ভূরি ভুঁরি পুরাতন বৌদ্ধগ্রস্থ পরিদর্শনের পর লিখিত হই- 
1 রাছে। ইহা পাঠ করিলে বুদ্ধের প্রকৃত বা অবিকৃত জীবন ও 
ধৰ্ম্ম অবগত হওয়া যায়। সেই জন্তই অন্থান্ত পৃত্বক অপেক্ষা এই 
/ পুস্তক আমাদের অধিক আঁদরের বস্তু । বৌদ্ধগ্রহ পৰ্য্যালোঁচন৷ 
করিয়। বত রণ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে সাহন পূর্বক 
dl বলিতে পারি, বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধধর্ম নিন্দনীয় নহে এবং তহুক্ত 

ধর্ম সম্পূর্ণ নৃতনও নহে। আমাদের দেহ্বোর যৌগশান্ত্রের ও. 

অধ্যাত্বশান্ত্রের দহিত মূল বৌদ্ধধর্মের প্রায় মিল আঁছে। এ 

কথা সত্য কি মিথ্যা পাঠকগণ তাহা মনোযোগ সহকারে 
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মাত্র এই পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন । ইংরাজি 
ভাষায় লিখিত বুদ্ধচরিতের অন্ুভাষ! প্রচারিত হওয়ার তৎ- 
পাঠে অনেক. লোক বুদ্ধজীবনের প্রকৃত আদর্শে সন্দিহান 
হইতে ছিলেন। বুদ্ধজীবন ও বুদ্ধধন্ম ঠিক্‌ অনুভাষিতাহুরূপ 
কি না তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন। সেই কারণে লেখক 
অনেকগুলি মূল বৌদ্ধগ্রন্থ পৰ্য্যালোচনা পূর্বক এই পুস্তক 
লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার আশ! ছিল, লোকে আমার প্রচা- 
রিত “বুদ্ধদেব” পুস্তক পাঠ করিয়! অসন্দিগ্ববূপে বুদ্ধলীবন ও | 
ৃদ্ধধন্ম বুঝিতে সক্ষম হইবে। অনুমান করি, ইহার প্রচারে 

তাহার সেই সদভিপ্রার সিদ্ধ হইয়াছে । অলমতিবিস্তরেণ। 


বেদান্তবাগীশোপন।মক- 


শ্রীকালীবর শর্মা । 


পুস্তকের বিষয় ঝ সুচী । 


টন প্রথম পরিচ্ছেদে_বুদ্ধের আবির্ভাব-কাল, শীক্যবংশের 
উৎ্যুতি শাক্য-নামের কারণ, কপিলবস্ত নগর ও তাহার 
ইতিবৃত্ত । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে__শীক্যসিংহের মাতামহবংশ, শাক্য- 
সিংহের জন্ম, বালাজীবন, মুঠি, অঙ্গলক্ষণ ও লিপিশিক্ষ!। 
তৃতীয় -পরিচ্ছেদে_শাকানিংহের কৌমার জীবনের অপর 
একটা বৃত্তান্ত এবং বিবাহ। রা, 
চতুর্থ পরিচ্ছেদে_শাক্যপিংহের প্রতি পুর্ববুদ্ধগণের সঞ্চো- 
দনা, শুদ্ধোদনের স্বপ্নদর্শন, শাঁক্যপিংহের উদ্যান যাত্রা ও 


বৈরাগ্যাভিনয় । 
পঞ্চম পরিচ্ছেদে__শাক্যগণের ছনিমিত্তদর্শন, গোপার স্ব, 


শাক্যসিংহের নিষ্ধ,মচিন্তা, শুদ্ধোদনের সহিত তাহার কথোপ- 
কথন, অন্তঃপুরের দুরবস্থা, শাক্যসিংহের পুর-পরিত্যাগ ও 


ছন্দক-নংবাদ। 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদে__-শাক্যপি 
রাঁজগৃহ নগরে বাদ, বিদ্বিদার রাজার সহিত সাক্ষ 


শালীগমন, মগধে পুনরাগমন ও মগধ-বিহার ৷ 


হের বৈশালীগমন, মগধপ্রবেশ, 
বং, পুনৰৈ- 


ঢু SY 


সপ্তম পরিচ্ছেদে_শাক্যদিংহের তগন্তা বোধিবৃকষত্বলে 
গমন ও ধ্যানযোগের অনুষ্ঠান। 

অষ্টম পরিচ্ছেদে__শাক্যদিংহের বোধিদ্রমমূলে বার, মার- 
বিজয়, ধ্যানযোগ বা সমাধি-অনুষ্ঠান ও নির্বাণ-ভঞান- .ভান-লাভ 1১ 

নবম পরিচ্ছেদে-_বুদ্ধের বৌধিবৃক্ষতালে অবস্থান, দেবগণের : 
আনন্দ, মার-প্রলোভন, মুচিলিন্দনাগভবনে গমন, তায়ারণবনে 
ভ্রমণ, বিহার, বণিকসৎবাঁদ, ধর্ম প্রচারের ইচ্ছা, বনদেবতাগণের 
উক্তি, মগধভ্রমণ, বারাণনীগমন, শিষ্যলাভ ও ধর্ম্মপ্রচার । 

দশম পরিচ্ছেদে-ধর্ম্প্রচার বা বৌদ্ধধর্মের উন্নতি, বুদ্ধের 
শিষ্য ও শিষ্যান্ুশাসন, মগধবিহার, কপিলবস্তুনগরে গমন, 
পুত্রকলত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ, শাক্যপরিবারের বোদ্ধধ্ম্ম গ্রহণ, 
মগধে আগমন, প্রীণ্তীগমনূ, শুদ্ধোদনের মৃত্যু, বুদ্ধকর্তৃক 
তাহার সৎকার, সন্্যাসিনীদল, শিব্যগণের প্রতি বুদ্ধের শেষ 
উপদেশ ও বুদ্ধের নির্ব্বাণ। 

একাদশ পরিচ্ছেদে- ধর্ধসংগ্রহ ব! বৌদ্ধধর্শোর মূল সুত্র। 


পরিশিষ্টে-বৌদ্ববর্নংক্রান্ত নানা কথা। 


/ 


রি প্রথম পরিচ্ছেদ । 


বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কাল-_শাক্যবংশের উৎপত্তি__শীক্য নামের 
কারণ--কপিলবন্ত নগর_-ও তাহার ইতিবৃত্ত। 

বুদ্ধদেব কোন্‌ সময়ে জন্মিয়াছিলেন তাহা হুক্মরূপে নির্ণয় 
করা ছুঃসাধ্য। শাস্ত্রোক্ত ইতিহাস পরম্পরা অনুসন্ধান করিলে 
এবং তছুক্ত যুক্তির আশ্রয় লইলে কতকটা জানা! যায় বটে; 
কিন্তু তাহাতে এমন স্থির হয় না যে, শীক্যসিংহ ঠিক এত 
বৎসর পুর্বে জন্মিয়াছিলেন। অনেকানেক ইউরোপীয় পণ্ডিত 
এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন 
নাই, ইহা আমরা সাহস করিরা বলিতে পারি। অনেক ইউ- 
রোপীয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব তাহাদের খৃষ্ট 
জন্মের অন্যুন ৫০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। কোন কোন 
পণ্ডিতের মতে তিনি খৃষ্টের ৫৪৩ বৎসর পূর্বে জন্মিয়াছিলেন। 
অন্যে বলেন, তিনি খুষ্টের অন্যুন ৫৫১ বৎসর" পূর্বে উৎপন্ন * 
হইয়াছিলেন। ইংরাজগণের এ নির্ণর কিংসুলক তাহা আমরা 


২ বুদ্ধদেব । 
জানি না, কাবেই আমাদিগকে এ সম্বন্ধে পৃথক্‌ অনুসন্ধান 
করিতে হইল। 

কাশ্মীরের ইতিহাস লেখক কহলণ পণ্ডিত এক স্থলে প্রসঙ্গ 
ক্রমে বলিয়াছেন, তুরুফবংশীয় হুক, জুন্ধ ও কনিন্ক, এই তিন 
ব্যক্তি যখন কাশ্মীরের রাজা ; কাশ্মীর তখন বৌদ্ধপরিত্রাজকে 
পরিপূর্ণ। ভগবান্‌ লোকনাথের অর্থাৎ বুদ্ধের পুরপ্রর়াণের 
১৫০ বৎসর পরে কাশ্মীরে এরূপ ঘটনা হইয়াছিল। * এ সময়ে 
নাগার্জ্‌ন নামক জনৈক বৌদ্ধ ভূপতি জন্মিরাছিলেন। 

কহলণ পণ্ডিত ১০৭০ শকাৰে সুব্রত পণ্ডিতের রাজকথা, 


* ঘ্ানঘল্‌ ব্রলানাক্ঘবতননরনি ঘাঘিল: । 
স্তব্ধ তবধ জালিজ্বা্যাক্লঘন্ানীন ছিব: ॥ 
ঘ ধিন্থাব্ল্ম লিম্মানা ভুক্দীন্রদ্দঘ্রবজ্ঞ মর: । 
লগ্রল্ালিঘ্রহল্মাদি গ্মন্বঘী: স্ব ন্বিঘাঅজ: ॥ 

ন নহদ্দান্ববীল্ুনা স্মি ঘুব্ঘাস্মঘা না: । 
যদ্দত্বনালিহগঘ্ব লততবন্যাহি ল্রন্ষিত ॥ 

সাজ্ঘ হাজ্যন্থধী নদা দান: ন্ধাচ্নীবলব্ভলন্‌ । 
লীব্মদান্ধ স্ব নীত্তানা দন্নজ্দ্রীভিননীলন্তান্‌ ॥ 
বনী লবনন: স্রান্মমিস্বল্প দ্রংলিনূন:। 
সন্থিন স্তন্ধ স্মীন্দণানী ভান বর্মন স্ণান্‌ ॥ 


ইত্যাদি । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩ 


ক্ষেমেন্দ্রের র্াজাবলী, নীলমতপুরাণ, পুর্ব-রাঁজগণের প্রতি- 
ষ্ঠাপিত বস্তু, অনুশাসন ও প্রশস্তিপষ্ট প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া 
সুক্ষ্ম বিচার পূর্বক রাজতরল্লিণী গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। সুতরাং 
তাহার গ্রন্থে অধিক ভ্রম থাকিবার সন্তাবনা নাই। তিনিও 
- বলিয়াছেন, “গ্রান্দাঃ গ্রমলনজলং” আমার গ্রন্থে সমস্ত ভ্রমদোষ 
: উপ্লশীস্ত হইয়াছে । তিনি যখন স্বগ্রন্থে উপরি উক্ত কালের 
উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অবগ্ঠই আমরা উক্ত কাল সাদরে 
গ্রহণ করিতে পারি, বিশ্বীন করিতেও পারি। এই কাল অত্রান্ত 
বলিয়া গ্রহণ করিলে, সত্য বলিয়া! বিশ্বাস করিলে, গণনায় কত 
বৎসর হয় তাহা দৃষ্ট করুন। 


কল্যন্দের অতীত .*, 9৩0 ৬৫৩০ 
গোনদ রাজা C2 & Sty 
দামোদর টি ১3 ৩৫৬ 
বাল গোনর্দ তং সু A 
ক্ৰমিক ৩৫ জন রাজা EE ১২৬৬০ 
লর ০. তত তত ৩৫, 
কুশেশয় নি 5 ৩৮ 
খগেন্দ্ 2 শত ৬-1০ 
সুরেন্দ্র ৩০৬ 
গোধর ৩৫৭ 


জনক হি A 2 ৬5০ 
শচীনর ১০৪ নল ৭১০ 
অশোক নি রি ৬২০ 
জলৌক ce + ৩০০ 
দ্বিতীয় দামোদর ::- *** ২৫০ 

y ২৪৯২৯ 


এ ওঁ রাজ্যকাল সঙ্কলন দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, যুধিষ্টিরাঁদির 
সমকালিক গোনদ্দ রাজার রাজ্য কাল আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় 
"দামোদর রাজার রাজ্যকীল সমাপ্ত হইতে কলির প্রারস্তাবধি 
২৪৯২৯ বৎনর ও মাস লাগিয়াছিল। ইহার পরেই হু্ধজুফ্কাদি 
রাজার রাদ্যকাল; তাহার সংখ্যা ৬০৷০। সমুদায় একত্রিত 
করিলে ২৫৫২।৯ লব্ধ হয়। ইহার ১৫০ বৎসর পূর্বে শাক্যনিংহ 
রাজ্যপরিত্যাগপুর্বক সন্যানী হন। ২৫৫২।৯ বৎসরের ১৫০ 
বাদ দিলে ২৪০২৯ থাকে। সুতরাং কহুলণ পণ্ডিতের গণ- 
নার কলির ২৪০২৯ মাসের কিছু পূর্বে মহাত্মা শাক্যসিংহ 
সন্্যাশী হন, ইহা নিৰ্ণীত হয়। ধারাবাহিক পঞ্জিগণনার দ্বারা 
জানাযায় বে, কল্যব্দ এখন ৪৯৮৬ হইয়াছে । ৪৯৮৬ হইতে 
২৪০২ বাদ দিলে ২৫৮৪ থাকে ; কাযে কাঁবেই বলিতে হই- 


* এ অশোক চন্ত্রগুপ্তের পৌত্র অশোক নহে। ইনি শচীনরের 
পিতৃবাপুত্র, শকুনিঞ প্রপৌত্র এবং কাশ্মীরের রাজ|। চন্ত্রগুপ্ের পৌত্র 
অশোক- অশোকবদ্ধন ও প্রচণ্ডাশোক নামে বিখ্যাত । 


\ b প্রথম পরিচ্ছেদ। e 
i রি তেছে, ভগবান বুদ ২৫৮৪ বৎসরের পুর্ব্ব জন্মিয়াছিলেন এবং 
| তিনি খৃঃ পূঃ ৬৯৯ বৎসর সময়ে জীবিত ছিলেন ।৯ 
বৌদ্ধদিগের মৃহাবস্ত গ্রন্থে অন্ত এক সন্ধান পাওয়া বায় 
a ও গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্‌ শাক্যসিংহ মগধের রাজা 
-বিশ্বিপারের প্রার্থনায় রাজগৃহ নগরে কিছুকাল বাস করিয়া- 
I ছিলেন 1। সুতরাং বৌদ্ধগ্রন্থের প্রমাণ অনুসারে মহাবুদ্ধ : 
I শাকামূনি রাজা বিশ্বিপারের সমসাময়িক । রাজ! বিঘিপার 
| চন্দ্ৰগুপ্তের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ । যথা 
বিশ্বিসার ৷ 
| 19 
[ভেৰা 
নন্দি্ছন। 
এ মহানন্দী ৷ 
নন্দ (৮পৃত্রসমেত)। 
< চন্ৰগুপ্ত। 


* কেহ কেহ্‌ বলেন, রাজতরদ্দিণীর এই নির্ণয় সমাক্‌ শুদ্ধ না হইতেও পারে, 
কেন-না, অন্তান্যপ্রমাণের সহিত উক্তনির্ণয়ের মিল হয় না এবং মুদ্রিত 
il রাজতরঙ্গিণী পুস্তক খানি বিশেষ শুদ্ধ নহে ; ইহাতে অনেক ভুল আছে। 
1 প্বাজ্ছ বালন্তন্ত নতি বৃত্ত ল্বানা সনিনন্বনি। 
গ্রতবাজ্ঞবান্সী নিনৰ্নিন্তাহন্ম নািননান্তা সরিনঘনি।» . 
[ মহারস্তু অবদান। 


৬ বুদ্ধদেব। 


চন্্রগুপ্তের পূর্কো নন্দগণ ১০০ বর্ষকাল সিংহাদন ভোগ 
করেন নবনন্দের অন্যুন ২০০ বৎসর পূর্বে রাজা বিদ্বিসারের 
রাজ্যাধিকার ছিল।* বিষপুরাণের লিপি ও উক্ত প্রকার 
অনুমান সত্য হইলে, ইহাও সত্য হইবে যে, ভগবান্‌ শীক্যসিংহ 
চন্দ্ৰগুপ্ত রাজার অন্যন ৩০০ তিন্‌ শত বৎসর পূর্বে উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন। 
বিষ্ণুপুরাণের এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা পরীক্ষিত 
যখন রাজ্য করেন, কলি তখন ১২০০ বৎসর অতিক্রম করি- 
মাছে। যথা 
“না দন্বন্নয্ব জতিন্বাহ্গ্রাক্্মনাল্ম নদ: 1৮ 
এই সময়ের পর, সপ্তধি মণ্ডল যখন পূর্বাষাঁঢ়া নক্ষত্র গত 
হইবেন, নন্দ তখন সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন এবং কলিও সেই 
সময় হইতে প্রবল হইবে । যথা 
প্াত্মন্লি মহা লীন দুল্লা মাতা লন্তদঘঃ। 
নত লন্হান্‌ দলত জিত নিলি |” 
সপ্তধিগণ পরীক্ষিতের রাঁজ্যকালে মঘা৷ নক্ষত্রে ছিলেন। 
* বিক্ুপুরাণে লিখিত আছে, শিশুনাগ হইতে মহানন্দী পর্য্যন্ত ১* জন 
রাজা ৩৬২ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন । দশ জন রাকাত রাজ্যকাল ৩৬২ 
বৎসর হইলে তন্নধ্য হইতে শিশুনাগ, ক্ষেন ধর্ম্া, ক্ষত্রৌজা, এই তিন ব্যক্তির 
য্রাজ্যকাল হইতে ১৫* বংনর বাদ দিলে তৎপরবর্তা বিশ্বিসার প্রভৃতি ৭ জন 


রাজার রাঙ্গাকাল ২:* বতসব্রের কিঞ্চিৎ অধিক, ইহ! সহজেই অনুমিত 
হইতে গারে। 


সি 


০) 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৭ 


তৎপরে তাহাদিগকে পূর্বাষাঢ়ানিক্ষত্র অতিক্ৰম করিতে অন্যুন 


১১৪০ বৎসর লাগিয়াছিল। পূর্বের বারো শত, আর এই 
এগার শত, সমুদায় একত্রিত করিয়া কলির ২৩০০ শত বৎসর 
পরে নন্দরাজ্য হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত হয়। এই নির্ণর সত্য 


. হইলে ইহাঁও সত্য হইবে যে, কলির ২৩০০ বৎসর পরে, ২৪০০ 


বৎসরের মধ্যে বুদ্ধীবতার ঘটনা হইয়াছিল। অতএব আমা- 
দিগের পুরাণ শান্তর অনুসারেও বুদ্ধদেবের আয়ু এক্ষণে ২৬০০ 
বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বলা উচিত 
যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ইহার আয়ু ২৪০০ শতের 
অধিক হয় নাই। 

ভাগবত মহাঁপুরাঁণে ভবিষ্য অবতার প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের 
জন্মকাল নিয়লিখিত প্রকারে উক্ত হইয়াছে । যথা 

“বন: হবন্বী ঘল্সন্তন্ন অন্নাস্া ন্বত্যন্বনান। 
জুত্বীলা লালিনম্তুন: ন্দীন্মইদ্‌ মলিছ্মলি ।” 

“কলো সম্প্রবৃত্তে” এই কথার “কলির সম্যক্‌ বুদ্ধি আরম্ভ 
হইলে? এইরূপ তাঁৎপর্য্যার্থ লব্ধ হয়। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণের 
উল্লেখ অনুসারে অর্থাত ' 

“নহা লন্হান্‌ সম্থজ্রীন নবৱ্িমূৰ্তি মিজ্বনি ।” 

মহাপন্ন নন্দ রাজা হইলেই তৎসময়ে কলির বৃদ্ধি হইবে ;_ 

এই বচন অনুসারে স্থির হয় যে, নন্দের সদয় অথবা তাহার 


কিঞ্চিৎ পূর্বে বুদ্ধাবতাঁর হইয়াছিল। 


টা বুদ্ধদেব। 


পূর্কোক্ত ভাগবত বচন ও এই বিফুপুরাণ বাক্য তুলার্থা 
করিয়া বা মিলাইয়া লইলে অবশ্যই স্থির হইবে, জিনপুত্র বুদ্ধ 
প্রথম ননের কিঞ্চিৎ পূর্বে মধ্যগর়াপ্রদেশে আবিভূতি অর্থাৎ 
খ্যাতিমান্‌ হইয়াছিলেন। এ প্রমাণ সত্য হইলে শাক্যসিংহকে 
চন্দরগুপ্তের অনধিক ১৫০ বৎসরের পূর্বের লোক বলা যাইতে 
পারে এবং ইহাতে ইংরাজ পণ্ডিতগণের অনুমানকে কিছু পরি- 
মাণে সত্য বলা যাইতে পারে। j 

বৌদ্ধদিগের ললিতবিস্তর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শাকা- 
সিংহের আবির্ভাবের পূর্বে মগধ দেশে প্রদ্যোতন নামে এক 
রাজবংশ বিদ্যমান ছিল ।* 

ননের পূর্ববর্তী প্রদ্যোতন বংশ সত্য সত্যই বৌদ্ধ আবি- 
ভাবের পুর্বে বিদ্যমান ছিল, ইহা আমরা আমাদের বিষ্ু- 
পুরাণেও দেখিতে পাই ।1 প্রদ্যোতনবংশ শেষ হইলে ক্ষত্রৌজা, 
ক্ষেমধন্মা, কাকবর্ণ ও শিশুনাগ, এই চারি জন মাত্র রাজা 


* সই লননান্ত: | লু মন্মাননন্ধন্য লক্বানন্তস্ব লঙ্তাবাস্নন্তব 
ঘংখলুমিহত্ি খিলবনতপ্র্ব। নন্‌ সাঁলদনত্য নীখিন্লতঅ বান সনি 
অ্রহ্যালাধীনি।» 

[ললিত বিস্তর, ৩ অং। 

1 লন্হিবন্তুনান্না: স্ব সব্বীনলা দ্বঘিবী' মীভ্রন্লি। ননষ মিয- 
নানাহ্য: | ইত্যাদি। 

[ বিষ্ণুপুরাণ ৪ অং, ২৪ অং। 


~~) 


প্রথম পরিচ্ছেদ FE 


ক্রমপ্রাপ্ত সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অব্যবহিত 


পরে রাজা বিদ্বিসার তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে ভগবান্‌ 
শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়া মগধে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা 
আমরা মহাবস্ত প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখিতে পাই। 

এই সকল অনুসন্ধানলন্ধ প্রমাণের দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, 
তাহাতে বুদ্ধ দেবকে কোনও প্রকারে খৃঃ পুঃ ৫৫০ বৎসরের 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী বলিতে পারা যায় না। উহার অধিক 
পূর্বে তিনি ভূমগুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; ইহাই স্থির 


হ্য়। 


শাক্যবংশের উৎপত্তি ও শাক্য নামের কারণ। 


প্ৰসিদ্ধি আছে, বুদ্ধদেব শাক্য নামক রাজকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত তাহার শাক্যসিংহ ও শাক্যমুনি 
এই ছুই পৃথক নাম প্রচারিত আছে। শাক্যবংশের উৎপত্তি ও 
তাহার ইতিহাম অতীব অদ্ভুত। বৌদ্ধদিগের প্রধান প্রধান 
গ্রন্থে এই বংশের উৎপত্তি ও ইতিহাস বর্ণিত আছে। বৌদ্ধেরা 
যেরূপ বলে, তাহাতে স্থির হয়, শাক্যবংশ কৌন এক পৃথক্‌ 
রংশ নহে; আমাঁদিগের পৌরাণিক স্র্য্যবংশের একটি পৃথক 
শাখা মাত্র। ক্্যবংশীয় ইক্ষাকু রাজা যে বংশের স্ষ্টি করিয়া 
ছিলেন, সেই বংশের এক ধারা হইতে শীক্যবংশের উৎপত্তি 
হইয়াছিল। একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, ইক্ষাকু 


১ বুদ্ধদেব । 


বংশীয় সুজাত নামক রাজার পুভ্রেরা কোন এক কারণে 
নির্বাসিত হইরা। “শাক্য” এই অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

বৌদ্ধদিগের “মহাঁবস্তু অবদানং” নামে * এক বিস্তীর্ণ গ্রন্থ 
আছে। এই গ্রন্থে ‘রাজবংশের আদি” এতন্নামক অধ্যায়ের 
মধ্যভাগে শাক্যবংশের উৎপত্তি ও ইতিহাস এইরূপে বর্ণিত 
হইরাছে। + 

“পূর্বে অযোধ্যা মহানগরে সুজাত নামে এক ইক্ষাকুবংশীয় 
মহারাজা ছিলেন । এই ইক্ষাকু রাজ! স্থজাঁতের (বা সঞ্জাতের) 
পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা হইয়াছিল। পূত্ৰগণের নাম ওপুর ; 
নিপুর, করকণ্ক, উল্ধামুধ ও হস্তিকণীর্য। কন্যা পাঁচটার 
নাম শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা ও জলী। এতডিন্ন, তাহার 
“জে্ত” নামে আর এক পুত্র হইয়াছিল, সেটা তাহার সখী- 
পুক্র। সবীর নাম জেন্তী, তৎকারণে তৎপুক্রকে লোকে “জেন্ত” 
বলিত। প্রথিত আছে, রাজ! সুজাত এক সময়ে জেন্তীকে 
স্রীভাবে আরাধনা করিয়াছিলেন। জেম্তী তাহার অভিমত 

* গ্রন্থ খানি বহুপুরাতন ও সমধিক মাঁনা। ফরাশীশ পণ্ডিত দিনার্ট 
৯২* সম্বৎ অন্দের একখানি হস্ত লিখিত পুস্তক অবলম্বন করিয়া ইহার 
মুদ্ৰন কাৰ্য্য সমাধা! করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, এই 


গ্রন্থ বহুপুরাতন। আমাদের বিবেচনায় সহাবন্ত গরস্থধানি অন্যুন ১১১৬ 
বৎসরের পূর্ব্বের , সস 


1 দব্বিদন্ধা মাহীন ল্ভালনই ম্বানী নাল বুঘা্তহাল ক্ষপুঘি।: - 
ইত্যাদি ক'চিহিত পরিশিষ্ট দেখুন । 


~ 
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তাহাকে বরপ্রার্থনা করিবার অনুরোধ করেন। বলিলেন” 
জেন্তি! আমি তোমাকে বর প্রদান করিব। তুমি যাহা 
চাহিবে, তাহাই দিব। জেণ্তী বলিল, মহারাজ ! আমি আমার 
পিতা তাকে জিজ্ঞাদা করিয়া পশ্চাৎ আপনার নিকট 
বর প্রার্থনা করিব। এই কথা বলির! সে তন্ুহূর্তে নিজ পিতা 
মাতার নিকট গমন করিল ও ব্রবৃত্তান্ত বর্ণন করিল। বলিল, 
রাজা আমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন। আমার ইচ্ছা, আপনারা 
যাহা বলিয়া দিবেন, আমি তাহাই রাজার নিকট প্রার্থনা 
করিব। এই কথ শুনিয়া, জেন্তীর পিতা মাতা, আপন আপন 
অভিমত ব্যক্ত করিল। কেহ বলিল, একখানি উৎকৃষ্ট গ্রাম 
চাহিয়া লও। কেহ বলিল, অনেক ধন রত্ত চাহিয়া লও । 

সেই সময়ে সেই স্থানে এক পরিব্রাজিকা উপস্থিত ছিল। 
এই ভিক্ষুকী চতুরা, বুদ্ধিমতী ও পর্তিতা। সে বলিল, জেস্তি! 
তুমি বেশকারিণীর কন্তা, এজন্ত রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, 
তোমার গর্ভজাত পুত্র রাজদ্রব্যেরও অংশভাগী হইবে না। 
রাজার পাঁচ পুত্র আছে। তাহারা ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভজাঁত ; 
স্থতরাঁং তাহারাই পিত্রাজ্যের ও পৈতৃকধনের অধিকারী 
হইবে। এক্ষণে রাজা সুজাত তোমাকে বর দিতে, চাহিয়াছেন। 
রাজা সুজাত সত্যবাদী, মিথ্যা বলেন না, যাহা বলেন তাহাই 
করেন, এনিমিত্ত আমি বলি, তুমি রাজার নিকট এইরূপ বর 


১২ বুদ্ধদেব। 

চাও।_-মহারাজ! আপনার পাঁচ পুত্রকে রাজ্য-হইতে ৰহি- 
স্কৃত করিয়া দিউন-_তাহাদিগকে বনবাঁসী করিয়া আমার পুত্র 
ভেন্তকে যুবরাজ করুন। তাহা হইলে আপনার ও আমার এই 
পুত্র জেন্ত অবোধ্যা মহানগরে রাঁজা হইতে পারিবে জেন্তি! 
এই বর লইলেই তোমার সব সকল হইবে। অনন্তর জেন্তী 
ভিক্ষুকীর পরামর্শে তাহাই করিল। রাজা সুজাত জেন্তীর 
প্রার্থনা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন, পুত্রগেহে কাতর হইলেন ; 
কিন্তু কি করেন, কোন ক্রমেই স্বীক্ৃতপ্রদানে বিমুখ হইতে 
পারিলেন না। “বাহ! চাহিবে তাহাই দিব” এইরূপ বলিয়া 
এখন আর তাহা অন্যথা করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 
জেন্তি! তাহাই হউক, তোমাকে ই বরই দিলাম । অনন্তর, 
নগরবাসী ও জনপদবাপী সকলেই রাজার বরপ্রদানের কথা 
শুনিল। সকলেই শুনিল, রাজা শ্বীরপুত্রদিগকে রাঁজ্যবহিদ্কত 
ও বনবাসী করিয়া বিলাদিনীপুত্র জেন্তকে যৌবরাজ্যে অভি- 
ঘিক্ত করিবেন। তখন, সমস্ত লোক এ সংবাদে উৎকঠিত হইল। 
রাজপুত্রগণের গুণ ও মহিমা মনে করিয়া কাতর হইতে লাগিল 
এবং সকলেই বলিল, কুমারগণের যে গতি, আমাঁদিগেরও সেই 
গতি, আমরাও কুমারগণের সঙ্গে নির্বাসিত হইব। রাজা 
সুজাত শুনিলেন, কুমারগণের সঙ্গে অযোধ্যানগরের, সকল 
লোকই বনগমন করিবে। শুনিয়া দুঃখিত হইলেন না বরং 
হৃষ্টই হইলেন। তখন তিনি নগরে ঘোবণা করিয়া দি দিলেন, যে 
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যে কুমারগণের পক্ষে প্রবাসগমন করিবে, দে লে যাহা যাহা 
চাহিবে আমি তাহাদিগকে তাহা তাহাই দিব। যাহার হস্তীতে 
প্রয়োজন, তাহাকে হস্তীই দিব। অশ্বের প্রয়োজন থাকিলে 
অশ্ব দিব, রথ চাঁহিলে রথ দিব, যান চাহিলে যান দিব, শকট 
চাহিলে শকট দিব, বৃষ চাহিলে বৃষ দিব, ধন চাঁহিলে ধন দিব, 
বস্ত্র চাহিলে বস্ত্র দিব, অলঙ্কার চাহিলে অলঙ্কার দিব, দাস 
দাসী চাহিলে দাস দাসীও দিব। অদ্য রাজপুরুষেরা আমার 
আজ্ঞায় বে যাহা চাহে তাহাকে তাহাই প্রদান করিবে। 
অনন্তর রাজ-আজ্ঞা প্রচারিত হইলে রাজামাত্যগণ ধনাঁগার মুক্ত 
করিল এবং বে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই প্রদান করিল। 
এইরূপে সেই রাজকুমারেরা সহস্র সহজ সৈনিক পুরুষ 
লইয়া ও ধনরত্বাদি লইয়া অযোধ্যা মহানগরী হইতে নির্বাসিত 
হইরা উত্তরাভিমুখে গমন করিল। অনন্তর কাশীকোশল-দেশের 
রাজা তদ্‌ত্ান্ত শ্রুত হইয়া রাজপুত্রদিগকে আপন রাজ্যে আন- 
য়ন করাইলেন। কাশীকোশলদেশের * মনুষ্যগণ পূর্ব হইতেই 
কুমারদিগকে ভাল বাদিত, এক্ষণে তাহারা আরো ভালবাসিতে 
লাগিল। অত্যন্ন দিন পরেই কাশীকোশলের রাজার ঈর্ধ্যা 


* অযোধ্যা রাজ্যের পূর্বভাগ ও কাণীরাজ্যের পশ্চিমভাগ পূর্বে 
“কাশীকোশল” নামে অভিহিত হইত এ ভাগকে পূর্বের পূর্র্নকোঁশলও 
বলিত এবং কাণীরাজ্যের শাসনাধীন থাকায় কাণীকোঁশল বলিত। 


১৪ বুদ্ধদেব । 
জন্মিল! তিনি ভাঁবিলেন, প্রজাগণ কুমারগণের গুণে অধিক মুগ্ধ 
হইলে আমার প্রাণবিনাশ করিতেও পারে, কুমারদিগকে রাজা 
করিতেও পাঁরে। অতএব, ইহাঁদিগকে স্থান দেওয়া আর 
আমার উচিত নহে। এই ভাবিয়া কাশীকোশলের রাজাঁও 
তাহাদিগকে বাজ্যবৃহিষ্কত ও নির্বাসিত করিয়া দিলেন। কুমা- 
রেরা তখন তন্দেশীয় ও স্বদেশীয় বহুলোক সঙ্গে লইয়। উত্তর 
দিকে গমন করিলেন। কোথায় গেলেন, কোন্‌ দেশে গিয়া 
প্রবাস-বান করিলেন, তাহাও মহাঁবস্ত অবদান গ্রন্থে লিখিত 
আছে। * তাহার অনুবাদ এইরূপ £= 
অনুবাঁদ।-_হিমাঁলঘ-সদীপে, কপিল 1 নামে এক মহান্ুভাৰ 
মহৈশ্বধ্যশালী ও মহাজ্ঞানী খধি বাস করিতেন । তাঁহার আশ্রম 
স্থানটি অতি বিস্তীর্ণ, রমণীয়, পত্রপুষ্পাদিদন্পন্ন ও স্বচ্ছ-নলিল- 
যুক্ত ছিল। এই কপিলাশ্রমের এক অংশে এক মহান্‌ শীকোট 
বন ছিল। কুমারেরা কাণীকোশল রাজ্য অর্থাৎ অযোধ্যা 
* খ-চিছিত পরিশিষ্ট দেখুন । 
* এই কপিল দাথ্াবক্তা ও সগরসন্তানগণের দাহকর্তী কপিল হইতে 
পৃথক্‌ বাজি। তাহার কারণ এই বে, ইনি গোতমগোত্রীর বলিয়! বিশেষিত 


হইয়াছেন। যথা 
পান্ত্াদল ন্দখিহিল্বান্ধনস্রীনা বীনলবঘল- দিক্ষ্ঠ-বাশ্বল 


আন্ন্রঘল্ল জলবালা: জান ব্বত্ঘনিঘাঁ সান। 


(ভারত ) এতভিন্ন, মহাবস্ত অবদান গ্রন্থেও এই কপিল গোতন বংশ 
বলিয়। পরিচিত আছেন। 
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ল্লাজ্যের পূর্ববাংশ্‌ পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর উত্তরে গমন পূর্বক 
সেই কপিলাশ্রমের অন্তঃদীমাসন্সিবিষ্ট বিস্তীর্ণ শীকোট বনে 
গিয়া বাস করিলেন । তাহাদের তাঁদৃশ বনবাস অযোধ্যাদেশে 
ও কাঁশীকৌশলদেশে ক্রমে বাণিজ্যব্যবাঁসারী জনগণের দ্বারা 
প্রচারিত হইল। 

একদা সেই প্রদেশের ব্ণিকৃগণ কাঁশিকোশল দেশে আগমন 
করিলে, কাশিকোশল দেশের লোকের! জিজ্ঞাসা করিল, 
তোমরা কোথা হইতে আদির়াছ? তাহারা বলিল, -আমরা 
হিমালয়ের নিকটস্থ শাকোটবন হইতে আদিরাছি। ক্রমে 
অযোধ্যাদেশের বণিকেরাঁও সেই দেশে যাতায়াত আরম্ভ 
করিল। অন্ত লোকে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা 
কোথায় যাইবে? তাহারা বলে, আমরা হিমালয়ের নিকটস্থ 
কপিলাশ্রমের সীমান্তঃপ্রদেশের শাকোটবনে যাইব। এবং 
ক্রমে, সেই স্থানটা এদেশীরদিগের পরিচয়গোচর হইয়া পড়িল। 
কুমারগণ সেই স্থানে বাস করিলেন, ক্রমে তাহাদের বিবাহকর্ম্ম 
আবশ্যক হইল। তাঁহারা সে দেশের লোকের কন্তাগ্রহণ ও নে 
দেশের পাত্রকে কন্তাদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। পাছে 
তাহাদের জাতিদোষ ঘটে, সেই ভয়ে তীহারা আপনাদিগের 
মধ্যেই বিবাহ্প্রথা প্রচলিত করিলেন । কিছুকাল পরে শাকেত- 
বাসী রাজা স্থজাতের মনে হইল, তীহার নির্বাসিত পুত্ৰগণ 
এখন কোথায় এবং কি করিতেছে। 


১৬ বুদ্ধদেব । 
প্যালা স্তলানী ক্সলাল্যানা ঘৃল্হনি। 
লী ক্সলাল্সা জলাবা লঙ্ছি ক্সানন্তন্লি।» 
ইত্যাদি I+ 

অনুবাঁদ।-_রাঁজা সুজাত একদিন অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, অমাত্যগণ! আমার নির্বাসিত পুত্রগণ এখন 
কোথায় আছে? তাহারা বলিল, রাজন ! হিমালয়ের নিকটে 
এক স্ুবিস্তীর্ণ শীকোট বন আছে? শুনিরাছি, কুমারগণ সেই 
স্থানে বাস করিতেছেন। রাজা পুনর্ধার অমাত্যদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কুরমাঁরগণের বিবাহের কি হইতেছে? 
কোথা হইতে তাহার! দারা আনয়ন করিতেছে? অমাত্যগণ 
প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি, কুমাঁরেরা জাঁতি- 
নাশ ভরে-তদ্দেশীরদিগের সহিত মিলিত না হইয়া পরস্পর 
পরস্পরের ভগিনী ভাগিনেরী প্রভৃতির সহিত বিবাহ প্রথা 
প্রচলিত করিয়াছেন। 

রাজ! সুজাত অমাত্যগণের মুখে কুমারগণের বিবাহ বৃত্তান্ত 
শুনিরা সাশ্্ধ্য হইলেন। পুরোহিত ও অন্তান্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত 
দিগকে আহ্বান করিরা জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়গণ, কুমী- 
রেরা যাহ করিয়াছে বা করিতেছে, তাহা কি তাহারা করিতে 
পারে? পুরোহিত ও পণ্ডিতগণ বলিলেন, মহারাজ! কুমাঁ- 


* গ-চিন্নিত পরিশিষ্ট দেখুন। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৭ 


“রেরা পারে । সেরূপ কারণে তাহার! দোঁবদুয্য হইতেছে ন1। 


রাজা স্থজাঁত পুরোহিত ও পণ্ডিতগণের শক্য অর্থাৎ পারে, 
এই কথায় নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহারা শক্য হইল 
এই কথা হইতে সেই অবধি তাহারা শক্যা এবং তৎকাঁলের 
চলিত ভাষার “শাকিয়া” এই সমাখ্যা প্রাপ্ত হইল। 
সুয্যবংশীয় ইক্ষাকুরাজার বংশধর স্থজাত রাজা স্বীর পুত্র- 
দিগকে অবোধ্যা প্রদেশ হইতে নির্বাসিত করিয়া দিলে পর 
তাহারা হিমালয়ের সমীপস্থ শাকোটবনে গিন্না বাস করিয়াছিল 
এবং স্বস্বন্ধীয়দিগের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত করিয়াছিল । 
এরূপ বিবাহ করিতে পারে কি না এই প্রশ্নের প্রতবাত্তরে পুরো- 
হিত ও পণ্ডিত সকলেই শক্য অর্থাৎ পারে, এই কথা বলিয়া- 
ছিলেন। ক্রমে সেই কথা হইতে নির্বাসিত সুজাতপুত্রেরা শক্য 
শাক্য ও শাকিয় এই অভিধায় অভিহিত হইয়াছিলেন। অতএব 
শাক্য-বংশ কোন এক পৃথক বংশ নহে) সর্ববিদিত ইক্ষাকু- 
বংশই প্রোক্ত কারণে শাক্যবংশ নামে প্রথিত হইয়াছে। 
রাজা সুজাত পুরাণ-প্রথিত ইক্ষাকুর বংশধর কি না 
তন্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। তাহার কারণ 
এই যে, মৃহাবস্ত অবদান গ্রন্থে রাজ! সুজাতের পূর্বপুরুষগণনায় 
মান্ধাতা নরপতির উল্লেখ আছে। * স্থতরাং ইনি সুত্যবংশীর 


* বারা লান্মাবক্ৰ ঘুন দানিন্ধাণা নন্ন সলন্ন্ধাঘা নছুনি বাজ 
ত্ত্তানি। ইত্যাদি ( মহাবস্ত অবদান দেখ।) 


$৮ বুদ্ধদেব । 


ইক্ষাকু রাজার বংশধর ভিন্ন অন্ত কোন 'পৃথক্‌ বংশজীত 
নহেন। 
শাৰ্দিকাঁচাৰ্য্য ভরত, শীক্য-নাম-নির্কচনপ্রনঙ্ে, পূর্ব প্রোক্ত 
ইতিবৃত্তের পরিপোঁষক একটা বচন উল্লেখ করিয়াছেন, তদনু- 
সারেও শীক্যবংশ ইক্ষাক্ষু বংশের শাখা বিশেষ বলিয়| স্থিরীক্কত 
হর। যথা, 
“ক্া্ন্্বসনিজ্ছল' নাল অন্যান মন্বন্ধিহ। 
নভ্মা্তিভান্নহা্ধী বুলি স্রান্মা জুলি সুলা:1৮ 
অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার দ্বার! স্থির হইল যে, ইক্ষাকু- 
বংশীয় সুজাত রাজার পুত্রপঞ্চক হইতেই শীক্যবংশের উৎপত্তি 
হইয়াছিল এবং সুজাত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র “ওপুরই” শাক্য- 
ংশের প্রথম বা আদি। শীক্য ওপুরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ 
পরে মহাত্মা শাঁক্যনিংহ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
হিন্দুদিগের বিক্ণুপুরাণ অনুসন্ধান করিলেও ইক্ষাকুবংশ- 
মধ্যে শাক্যবংশের মুলপুরুষ সুজাত রাজাকে দেখিতে পাওয়া 
বায়। বিফুপুরাণের মতে রাজ! সুজাত বা সঞ্জাত ইক্ষাকু- 
বংণীর বৃহদ্বল রাজার অধন্তন দ্বাবিংশ পুরুষ এবং রামপুত্র কুশের 
বংশধর | যথা, 


নি. 


পূর্বে ইক্ষাকুবংশীয় দশরথ রাজা শ্রীর প্রার্থনায় পুত্রদিগকে..বনবানী 
করিয়াছিলেন, কনিতেও আবার সুজাত রাজা তাহাই করিলেন । রামনির্ববা- 
সনের নহি ইহার সাদৃশ্য থাক! নন্দ বিস্বর-ভ্রনক নহে। 


টি . 1 
Af 


প্রথম পরিচ্ছেদ। 


ক্ষেমধনা। 
ন্যোনীক I 
অহীনগু। 
রুরু। 
পাপা ! 
দণ। 
ছন। 
উদ 


বিশ্রুতবাঁন্‌। 
] 


« বৃহদ্বল। 


২০ বুদ্ধদেব। 


এই রামবংশীয় বৃহদ্বল রাজা ভারতযুদ্ধে' অভিনমন্থ্যর বাণে ... 
প্ৰাণত্যাগ করেন। তৎকালে ইহার বৃহৎকর্ণ নামে এক শিশু 
পুত্র ছিল, সেই শিশু পুত্ৰই তৎকালে রাজ্যাঁধিকাঁর ও বংশ 
উভয়ের পরিরক্ষক হইয়াছিল। আমাদের বিষ্ণুপুরাণে এই 


বৃহদ্বলের বংশও গণিত হইয়াছে । যথা, 
বৃহদ্বল। মরুদেব ! 
] 

বুহতৎকর্ণ। স্থনক্ষত্র । 

। 1 
শুরুক্ষেপ। কিন্নর। 

| | 
বৎদ। অন্তরীক্ষ। 

[বৰ | 
বত্নযাহ। সুবর্ণ । 
৮৮ । অমিত্রজিৎ। 
দিবাকর। নাতি । 

i 
ঘন \ এ 
বৃহদশ্ব ক্বৃতঞ্জয়। 

| § || 
ভান্ুরথ । ৯৮ রণপ্জয়। 
স্থপ্রতীতাশ্ব । সঞ্জাত বা জুজাতি। * 

| 
| শাক্য। 


LTT 4 £ 
ফ দেশভেদে উচ্চারণের ভেদ ও বর্ণলিপির আকারভেদ থাকায় এবং 
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ও পানী মধ্যে সঞ্জাতের পরেই 
“শাক্য” নাম থাকার অবশ্যই আমরা বুদ্ধদেবের আদিপুরুয স্থজা- 
তকে সঞ্জয় বা সঞ্জাত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি এবং পূর্বোক্ত 
বৌদ্ধ ইতিহাসকে অত্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। বুদ্ধ- 
দেব ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা ব্যক্তি মাত্রেই 
জানেন । তিনি যে সূর্ধ্যবংশীয় ইক্ষাকু কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা সকলে বিদিত না থাঁকিতেও পারেন, একাঁরণ 
আমরা বহু অনুসন্ধান দ্বারা তাহার আদিবংশ নির্ণয় করিলাম । 


কপিলবস্ত নগর ও তাহার ইতিবৃত্তি। 


স্বজাঁত রাজার নির্বাসিত পুত্রেরা বহুলোক সমভিব্যাহীরে 
হিমালয়ের উৎসঙ্গপ্রদেশে কপিল নামক খধির আশ্রম-নিকটস্থ 
শাকোট বনে বাদ করিলে, ক্রমে তথায় অন্তান্ত লোক গতা- 
যাত আরস্ত করিল, নানাদেশীয় বণিক্‌ তথায় গতিবিধি করিতে 
লাগিল। তখন তাঁহাদের ইচ্ছা হইল, আমরা এই স্থানেই 
থাকিব, অন্ত কোথাও যাইব নী। এখানে যখন বহুলোৌকের 
a 


পুস্তকে সঞ্জয় এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হইলেও সুজাত মনঞ্জাত ও সঞ্জয় একই ব্যক্তি 
বনিয়! অনুমোদন করিবার বাধা হয় না। 


২২ বুদ্ধদেব। 
গমনাগমন আরন্ত হইয়াছে, তখন এই স্থানেই আমাদের নগর- 
নিৰ্ম্মাণ করা সহ হইবে ; কিন্তু কপিল খধির অনুজ্ঞা ব্যতীত 
আমরা আমাদের ইঈপ্সিত কার্য নির্বাহ করিতে পারিব না। 
খধি বদি আমাদিগকে এই স্থানে নগর নির্মাণ করিতে দেন, 
তাহা! হইলেই আমরা নগরনিম্মীণ নির্বাহ করিতে পারিব, 
অন্তথা পাৰিব না। কুযারগণ এইরূপ মন্ত্রণার পর খাধির নিকট 
আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, খবি তাহাতে অনুমোদন 
করিলেন। অনন্তর তাঁহারা দেই শাকোট বন কর্তন করিয়া 
অতি উত্তম এক নগর প্রস্তুত করিলেন। কপিল নিজ আশ্রমে 
কুমারগণকে বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করিতে দিয়াছিলেন, তৎকারণে 
দেই নবপ্রস্তত নগরের “কপিলবস্ত” নাম প্রচারিত হইয়া- 
ছিল। এই বৃত্ান্তট বৌদ্ধদিগের মহাবস্ত অবদান নামক প্রাচীন 
পুস্তকে “নদা হানি ন্তুলাাযাঁ হুনহুমন্বন্”। ইত্যাদিক্রমে বৰ্ণিত 
হইয়াছে। 

সেই অংশের অনুবাদ যথা-_কিছু দিন পরে কুমারের! মনে 
করিলেন, আমরা এই শাকোটবনে নিবাস রচনা করিব। ৰহু 
মনুষ্য এখানে আগমন করিতেছে; এজন্ত নিশ্চিত আমরা 
এই স্থানে নগর প্রস্তুত করিতে পারিব। পরে কুমারের কপিল 
খবির নিকট গমন করিলেন। তাহারা খবির পদবন্দনা করতঃ 
কহিলেন, বদি ভগবান্‌ কপিল অন্থমতি দেন, তাহা হইলে 
আমরা এই স্থানে খষির নামে ( কপিল-বস্তু নামে) নগর নির্মাণ 
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করি। খধি বলিলেন, বদি আমার এই আশ্রম তোমরা নগর 
রাজধানী কর, তাহাহইলে আমি অন্মতিদিই। কুমার- 
গণ খবিকে বলিলেন, যাহা খধির অভিপ্রা়_-তাহাই করিব। 
এই আশ্রম রাজধানী করিব, নগর প্রস্তুত করিব। খধষি তখন 
রুমণ্ডলু হইতে জলগ্রহণ করিয়া! রাঁজপুত্রদিগের বাসের জন্য 
আপনার সেই আশ্রম রাজপুত্রদিগকে দাঁন কৰিলেন। কুমা- 
রেরাও ক্রমে সেই স্থানে রাজধানী ও নগর প্রস্তুত করিলেন। 
কপিল খষি রাঁজপুত্রদিগকে বসতি করিতে দিলেন, তৎকারণে 
সেই প্রস্ততনগর কপিলবস্ত নামে খ্যাত হইল। এইরূপে কপিল- 
বস্তু নগর স্থাপিত হইলে, ক্রমে তাহা সমৃদ্ধ হইল, বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল, স্থখের স্থান হইল, স্ৃভিক্ষ হইল, জনাকীর্ণ হইল, ধনীর 
বাসস্থান হইল, অনেক পরিবার-যুক্ত হইল, দেশবিদেশে বিখ্যাত 
হইল, উৎসবহুক্ত হইল, সমাজবদ্ধ হইল, একটা প্রধান বাঁণিজ্য- 
স্থান ও ব্ণিকদিগের প্রিরস্থান হইয়া উঠিল। 
কপিল খধির নামে কপিলবস্ত নগর ও রাজধানী প্রস্তুত 
হইলে তথায় পূর্বোক্ত রাজপুত্রগণের সর্বজ্যেষ্ঠ “ওপুর” অভি- 
বিক্ত-রাঁজা হইলেন। 
“ক্সীঘুতত্ব বাসী ঘ্বনী নিপ্তবী নিঘ্ুত্য বাসীুলী নব্ন্ধত্তী জব্ক্তন্ধ 


বাক্সীত্ুনী ভন্ধন্বান্বভ্রী ভবনযান্তত্ন্ম ঘুনী তবিন্ধীদাঁ স্বন্মিন্গমীদনত্ম 
ঘনী থিছছ্ৰ:। বিল্ধন্তৰজ্ম বাস্বী অলাহি ভ্বনা:-ম্যত্বীহ্লী ঘীনী- 
হুলী যন্দাহনণী শ্ন্কনীকৃনী লিনা স্ব নাল হাৰ্ন্ধা 1? 
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রাজা ওপুরের পুত্র নিপুর, নিপুরের পুত্র করকণ্ক, 
কর্কণওকের পুত্র উক্কামুখ, উক্কামুখের পুত্র হস্তিকশীর্য, হস্তিক- 
শীর্ষের পুত্র রাজা সিংহহন্থ। এই সিংহহনুর চারিপুত্র হইরাছিল 
এবং এক কন্তাঁও হইর়াছিল। পুত্রগণের নাম শুদ্ধোদন, 
ধৌতোদন, শুক্লোদন, ও অমৃতৌদন এবং কন্যার নাম অনিতা । 
শুদ্ধোদন সর্বভ্যেষ্ঠ বলিরা সিংহহন্থুর পরলোৌকের পর পৈতৃক 
সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই শুদ্ধোদন রাজার ওরসে ও কোলীয় 
বংশীয় ভাৰ্য্যা মায়াদেবীর গর্ভে ভগবান্‌ বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ 
করির়াছিলেন। ইক্ষাকুবংশীর “সুজাত” রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
“ওপুর” স্থবিখ্যাত শাক্যবংশের মূল পুরুষ এই মুলপুরুবের অধ- 
স্তন বষ্ট পুরুষ অতীত হইলে মহাত্মা শাক্য মুনির উদয় হইয়া- 
ছিল। তাহার বংশানুক্রমণী এইরূপে প্রদখিত ও লিখিত হইতে 
পারে। 


সুজাত। 
ih 
নিপু | 
করকণ্ডক । 
হত্তিকন ৷ 
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৮7124 রাজা. | 
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বুদ্ধদেব বা আনন্দ । 


be | 


রাতুল বা রাহুল। রাতুল নাম সত্য হইলে বিষ্ণু- 
পুরাণের সহিত এক্য হয়। ফল, অক্ষর ব্যতি- 
ক্রম উভয় গ্রন্থেই হইতে পারে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
শাক্যনিংহের মাতামহুকুলের ইতিহাদ--শাকানিংহের জন্ম--বাল্য- 
জীনন_-ুন্তি অঙ্গগঠন ও লিপিশিক্ষা । 

শাক্যনিংহের মাতামহকুলের ইতিহাস নিতান্ত অদ্ভুত । 
রাজা শুদ্ধোদন বে কুলে বিবাহ করেন, সে কুল বা সে বংশ 
শাক্য হইলেও তাহার পাণিগৃহীতী ভাৰ্য্যা “কোলিয়” বংশের 
দৌহিত্রী ছিলেন। এই কোলিয় কুল বা কোলির বংশ শাক্য 
বংশের এক কন্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এক পরিত্যক্ত শাক্য 
কন্তার গর্ভে ‘কোল’-নামক জনৈক খবির রসে এই বংশের 
মূল পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহ! আমরা মহাবস্ত অবদান গ্রন্থ 
দেখিতে পাইতেছি। কোলির বংশ উৎপত্তির ইতিবৃত্ত এইরূপ: - 

সুজাত রাজার পুত্রেরা ও তৎসহাগত অন্ান্তি ক্ষত্রিয়েরা 
শাক্য আখ্যা প্রাপ্ত হইলে, ক্রমে তাহাদের বংশ বিস্তার হইল। 
করকওক শাক্যের রাজ্যকালে কোন এক শীক্যকন্তার গলৎ- 
কু্ঠব্যাধি হইয়াছিল। বৈদ্যেবা অনেক চেষ্ঠা করিল, কিছুতেই 
তাহার ব্যাধিশাস্তি হইল না। ক্রমে কন্যাটীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্তই 
একক্রণ হইয়া গেল, কোনও স্থান অক্ষত থাকিল না। হত- 
ভাগিনী কন্যা গলৎকুষ্টিণী হইয়া প্রত্যেক লোকের ঘ্বণার্হী 
হুইলেন। তাহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে পর্বতে পরিত্যাগ করা 
বিধের বোধ করিলেন। অনন্তর তাঁহার ভ্রাতুগণ তাহাকে 
এক শকটে আরোহণ করাইয়া হিমালয় সমীপে লইয়া গেল। 


| 
|| 
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হিমালয়ের ক্রোড়-পর্কতের একটা গুহার মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ 
করাইয়া, তন্মধ্যে প্রভুত খাদ্য, বহুতর ভক্ষ্য, প্রচুর পাঁনীয়, 
কতকগুলি কম্বল ও অন্তবিধ শধ্যা প্রদান করিরা গুহার মুখ 
কাঠরাশির দারা! প্রচ্ছন্ন করতঃ বানুকারাশির দ্বারা তাহার 
ছিদ্রভাগ রুদ্ধ করিরা দিরা কপিলবস্তনগরে ফিরিয়া আঁসিল। 
«্নভ্রা লানি হাব্জার নত্ছি যুদ্ধান হন্বন্লীত্বী মিন নিবানীল ্ব 


হীন জব নত্রা মুক্কাগ্র ভ্ুদ্ধন তলব ন্ধ্ত ল্যাঘি নিজ্,ন ২ 
ল্বীঘ্* নিন অন্তর ভন্মলন্ছদ অলান লা ন্বাঘন লানুমিন্ধা 
ছুনা |” 

সৃতকরা শাক্যদুহিতা কয়েক দিবস সেই গুহামধ্যে বাদ 
করিয়া, বায়ুহীন স্থানে বাসের দ্বারা অথবা তাদৃশ নিরোধের 


"দ্বারা কিংবা সেই গুহার উক্মার দ্বারা তাহার এরূপ নূতন 


শরীর ও এরূপ মনোহর রূপ হইল যে, দেখিলে তাঁহাকে আর 
মান্তুধী বলিয়া! বিবেচনা হয় না।৯ 


৯ ১৯২৩৪ 
* সুলতান দেশে এক ফকির আছে। নে কুষ্ঠ ব্যাধির চিকিৎসা! করিয়া 


থাকে। শুনা যায়, অনেক লোক তাঁহার চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়াছে। 
কে এ ফকীরের চিকিৎসায় 


আমার জনৈক বন্ধু তাহার পরিচিত এক ব্যক্তি 

অরোগী হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ফকিরের চিকিৎসাপ্রণালী এইরূপ £- 
ফকির প্রথমে রোগীর গাত্রে একপ্রকার ভন্ম মাখাইয়! দেয় । তৎপরে 

রোগীর গাত্র এক কখনে! বা দুই খণ্ড কম্বলের দ্বারা আচ্ছাদ্ধিত করে! 

অনন্তর তাহাকে এক পর্বত মধো শোয়াইয়! দেয়। রোগীর গাত্র হইতে 
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একদা এক ব্যাত্র যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিলে, অত্যুত্তম 
মনুষ্য গন্ধ তাহাকে ব্যাকুলিত করিল। কথিত আছে, পশুর! 
গন্ধের দ্বারা জানিতে পারে। ব্যাপ্র আহ্‌ মন্ুয্য গন্ধ পাইয়া 
গুহামধ্যে মান্য আছে, ইহা অনুমান করিল। মন্ুয্য-লোনুপ 
ব্যাত্র গুহার মুখস্থিত পাংশুরাশি পদের দ্বারা আকর্ষণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে সমস্ত বানুক। পদের দ্বার! প্রক্ষিপ্ত করিল। 
এইস্থানের অনতিদূরে “কোল” নামে জনৈক রাজর্ষি বাস 
করিতেন। খবি ফল-আহরণার্থে সেই স্থানে আসিয়া দেখেন, 
এক ব্যাত্র গুহামুখস্থ পাংশু রাশি অপকর্ষণ করিতেছে । তদ- 
শনে খবির কৌতুহল জন্মিল । তিনি ক্রমে তাহার'নিকটগামী 
হইলেন। খধির প্রভাবে ব্যাপ্র পলায়ন করিলে, খষি সেই 
গুহাদ্বারে গিয়া দেখেন, গুহাদ্বারে বালুকারাশি ব্যান কর্তৃক 
অধিক পরিমাণে ঘর্্ম নির্গত হইলে রোগী যখন অসহ্য যাতনা অনুভব করে, 
তখন তাহাকে বাহিরে আনিয়া গাত্রের কম্বল খুলিয়া দেয় । তৎপরে তাহার 
আহারের বাবস্থা করে। ৩।ও দিন ব্যবস্থানত আহার করাইয়া বাটী যাইতে 
বলে। 
এই চিকিৎসা প্রণালীর সহিত উপরি উক্ত আখ্যারিকার সম্পূর্ণ মীন 
আছে। ফকির বোধ হয়, আখ্যারিকাটা জানিতেন, তাই তিনি উক্ত প্রকার 
অগ্ছমান-চিকিৎনা করিয়া থাকেন। কোন কোন বৈদাক গ্রস্থেও উক্তপ্রকার 
চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা দৃষ্ট হয়। আমাদের বিবেচনা হয়, র প্রকার 
বাবস্থা অবলম্বন করিয়া চিকিংসিত হইতে পারিলে এখনও কু্ঠগ্রন্ত লোক 
কুঠরোগ হইতে পরিমুক্ত হইতে পারেন। 


ছিল 
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উৎসারিত হইয়াছে, কিন্ত তাহা কতকগুলি কাষ্টের দ্বারা 
আবৃত আঁছে। তদ্দর্শনে খবি আরও কুতৃহলী হইলেন । কৌতু- 
কাবিষ্ট খবি গুহাদারস্থ কাষ্ঠগুলি একে একে উৎসারিত 
করিলেন । দেখিলেন, তন্মধ্যে যেন, এক দেবকন্া, উপবিষ্ট 
আছে। খধি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কন্যা প্রত্যুত্তর 


"করিল, আমি কপিলবস্ত নগরের অমুক শাক্যের কন্যা ; আমার 


গলৎকুষ্ঠ রোগ হইয়াছিল, তৎকারণে আমার প্রতি আমার 
ভ্রাতৃগণের দ্বণ| হওয়ায় আমাকে এইস্থানে জীবিতাবস্থার বিস- 
জ্জন দিয়া গিয়াছিল। কয়েকদিন মধ্যে আমার সে রোগ 
সারিয়া গিয়াছে; এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে আমি আজ 
মনুষ্য মুখ দেখিয়া বীচিলাম-__ পুনর্জন্ম বোধ করিলাম। 

রাজধি কোল সেই কন্যার রূপে মুগ্ধ হইলেন। ক্রমে তাহার 
ধ্যান, জ্ঞান, সমস্তই অন্তহিত হইল। তিনি সেই শাক্যকন্তা 
লইয়া আশ্রমে গার্হস্থ্য করিতে লাগিলেন । 

ক্রমে সেই শীক্যদুহিভীর গর্ভে কোল খধির ওরসে যমজ 
ক্রমে ১৬ সন্তান জন্মিল। খবিপুত্রেরা যখন পদসঞ্চারযোগ্য 
বয়োলাভ করিল; তখন তাহাদের মাতা তাহাদিগকে কপিল- 
বস্তু নগরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। “পুত্রগণ কপিলবস্ত 
নগরের অমুক শাক্য আমার পিতা, তোমাদের মাতাঁমহ, অমুক 
তোমাদের মাতুল এবং আমার ভ্রাতা । এক্ষণে তোমরা সেই 
স্থানে তাঁহাদের নিকট যাও-_অবশ্তই তাহার! তোমাদের বৃত্তি 


ওঃ বুদ্ধদৈব। 


বিধান করিবেন। তোমার মাতামহ বংশ মহদ্বংশ ; অবশ্ঠই, 
তাহারা তোঁমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। 

শাক্যকন্তা এরূপ বলিয়! পুত্রদিগকে শাক্যবংশের আচার, 
ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম, সমন্তই বলিয়া দিলেন। তাহারা 
মাতৃকুলের আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া কপিলবন্ত নগরে গমন 
করিল। খবিকুনার আগমন করিতে দেখিয়া পথিমধ্যে জন- 
সম্বাধ উপস্থিত হইল। খাবিবালকের! ক্রমে শীক্যদিগের মহা- 
সভায় গমন করিল। মাতার নিকট যেরূপ যেরূপ শিক্ষা করিয়া- 
ছিল, সেইরূপ সেইরূপ নিয়মে শাক্য-সভার প্রবেশ করিল ও 
আত্মপরিচয় প্রদান করিল । শাক্যগণ খবিকুমারগণের শাক্যা- 
চার দেখিরা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা 
হইতে আবিতেছ, এবং কাহার' বংশধর? তাহার! প্রত্যুত্তর 
করিল, আমরা কোলাশ্রম হইতে আসিতেছি। আমাদের মাতা 
অমুক শাক্যের কন্যা, আমাদের পিতা কোল খবি। আমাদের 
মাতার কুষ্ঠ ব্যাধি হইলে অমুক শাক্য তীহাকে গিরিগহ্বরে 
পরিত্যাগ করেন, অনন্তর তিনি অরোগিণী হইলে রাজধি কোল 
তাহাকে বিবাহ করেন। আমরা তাহার পুত্র, সম্প্রতি আদর! 
আমাদের মাতামহকে ও মাতুলদিগকে দেখিতে আঁসিয়াঁছি। 

উক্ত বাঁলকবুন্দের মাঁতামহ এপর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং 
তিনি ও তাহার পুনত্রপৌত্রগণ সেই মহাঁনভার উপস্থিত ছিলেন । 
কথিত বৃত্তান্ত শুনিয় তাঁহার! সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত 


ee 
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হুইলেন। আনন্দের বিশেষ কারণ এই বে, রাঁজধি “কৌলকে” 
তাহারা জানিতেন। রাজধি কোল বারাঁণনীর রাজা ছিলেন। 
তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি রাজ্যভাঁর অর্পণ করিয়া হিমালয়ে 
তপপ্তার্থ গমন করিয়াছিলেন। তাহা কর্তৃক শাক্যকন্য| পরি- 
গৃহীত হইয়াছে এবং তীহারই ওঁরসে দৌহিত্র উৎপন্ন হইয়াছে, 
ইহা অবশ্যই আনন্দের বিষয় । 

শাক্যগণ তখন প্রীত হইরা সেই দৌহিত্র ও ভাঁগিনেয়দিগকে 
গ্রহণ করিলেন এবং যথোচিত বৃত্তি প্রদান করিলেন। যে বাল- 
কের যেনাম সেই বালককে সেই নামে এক একখানি ক্ষুত্র গ্রাম 
ও কিছু কিছু কৃৰিযোগ্য ভূমি প্রদান করিলেন। যাহার নান 
করভত্র, তাহাকে “করভদ্রনিগম” এই নামে গ্রাম দেওয়া হইল। 
ধরূপ কারণে, প্রদত্ত সকল গ্রামই তাহাদের স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ 
হইল এবং তাহার! কোল -খধি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
বলিয়া “কোলীর়” নামে খ্যাত হইল । 

এইরূপে শীক্যকন্তা হইতে কোলিয় বংশ উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল। স্বভূতি নামক জনৈক শাক্য এই কোলীয় বংশের এক 
সুন্দরী কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। ত তদগঞ্ভে মায়াদেৰীর জন্ম হয়। 

কপিলবস্ত নগরের অদুরে “দেবড়াহো? নামকগ্রামে ,স্ুভুতি- 
শাক্য বাস 1 ঝুভূতি এই ও গ্রামের অধিপতি ও শান্তা । 
ইনি পূর্বোজ মের কোলীর কুলের যে কন্যার পাঁণি- 
গ্রহণ করেন, ছু সই কোঁলিয় কন্তার গর্তে সত কৃন্তা উ উত্ত+ 


৩২ বুদ্ধদেব। 
পাঁদন করিরাছিলেন। তাহার পুত্র হইয়াছিল কি না, তাহা 
জানা যার না। কন্যাগুলির নাম যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে। 
মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, চুলীয়া, কোলীদৌবা ও মহাপ্রজা- 
ব্তী। 

রাজা সিংহহন্্ পরলোক গমন করিলে পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র শুদ্ধোদন রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া উপরি উক্ত সুভূতি 
শাক্যের প্রথমা কন্যা মায়া, এবং তাহার কনিষ্ঠা কন্যা মহা- 
প্রজাবতী, এই দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার ভ্রাতৃ- 
গণ মহামায়া, অতিমারা, অননস্তমায়া, চুলীয়া ও কোলীসোবা, 
ইহাদিগকে বিবাহ করিরাছিলেন। এই বিবাহের দ্বাদশ বর্ষ 
পরে মহারাজ শুন্ধোদনের রসে ও মান়াদেবীর গর্ভে ভগবান্‌ 
শাক্যদিংহের জন্ম হুইরাছিল। ৯ 


শাকাসিংহের জন্ম ও বাল্যজীনন | 


শাক্য সিংহ পৌষ মানের পৃথ্যানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা তিথিতে 
লুন্বিনীৰনে জন্মগ্ৰহণ করিয়াছিলেন; ইহা আমরা বৌদ্ধদিগের 


* এই ইতিহান বৌদ্ধদিগের অবদান গ্রস্থে লিখিত আছে। বৌদ্ধদিগের 
গাথা ভাষা দুর্বোধ্য ও কর্কশ ; এন্ত ইহার মূল শ্লোক গুলি উদ্ধৃত করি- 
লাম না। মুদ্রিত পুস্তকে “মহ! প্রজাপতি” শব্দ আছে; কিন্তু অন্য পুস্তকে 
*প্রজাবতী” পাঠ আছে। 
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লনিতবিস্তর ও মহাবস্ত অবদান এই ছুই গ্রন্থের দ্বার 
পারি। * ং ১ রি 
নুষিনীবন রাজা শুদ্ধোদনের উদ্যান, (বাগান বাটী 
কপিলবস্তু নগরের প্রাস্তসীমায় অবস্থিত ছিল। রাজী মায়া- 
দেবী গৃর্ভের দশম মাস আরস্তে আপন ইচ্ছায় এই উদ্যানে 
আনিয়া বান করিয়াছিলেন, এবং এই স্থানেই ভগবান্‌ শাক্য 
সিংহকে প্রসব করেন। ললিতবিস্তরগ্রন্থে লিখিত আছে,_- 

প্ৰাবিদুত্যানা হগ্রানা লান্ানালল্ম্রন নান্রহন্বিঘদাস্বী হিচ্ছা- 
ননিল্ম নন্ম আন: হন্মলানন্‌ সন্তঘতিনী মলা নান্ম: নদ স্তিতৃস্খণী 
অন্মমা বাম লন্ত তুনি।? 

সেই বুদ্ধদেব পূর্ণ দশ মাস জঠরবাস সমাপ্ত করিয়া জননীর 
দক্ষিণ কুক্ষি হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। অন্য বালক যেমন গর্ভ- 
মলে অন্ুলিপ্ত হইয়! প্রস্থত হয়) ইনি সেরূপ গর্ভমলে লিপ্ত 
হন নাই। অন্ত বালক যেমন অজ্ঞান অবস্থা লইয়া! ভূমিষ্ঠ হয়, 
ইনি সেরূপ অজ্ঞানাবস্থা লইরা প্র্থত হন নাই। জন্মকালেও 
ইহার স্থৃতি ও প্রজ্ঞা, বিদ্যমান ছিল। তাই ইনি লোকগতি 
স্মরণ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। 

এতভিন্ন আরও অনেক অলৌকিক বর্ণন আছে। যে সকল 
কথা এক্ষণে ]তৃপ্তিকর নহে। ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ 


* “সর ত্বত্ত যাঘভুঙ্দী ন্তব্বিনীননলৱ্দৰি মৰ” ইত্যাদি ইত্যাদি, 


ললিতবিস্তরের ৭ম অধ্যায় দেখ এবং মহাবস্ত অবদানের দীপঙ্কর বস্তু দেখ । 
ও 


জি বুদ্ধদেব। 


আসিয়া তাহার পরিচ্ধ্যা করিয়াছিলেন, অগ্সরা ও দেবীগণ 
আসিয়া তাহার ধাত্রীর কাঁধ্য করিয়াছিলেন, নাগগণ আসিয়া 
তাঁহার স্গানকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন এবং জাত-মাত্রেই 
তিনি দিব্যচন্দুদ্ধারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান লোকচরিত বিজ্ঞাত 
হইয়াছিলেন। এতভিন্ন, তিনি নাকি ভূমিষ্ঠ হইয়াই কুশলমূল 
জানিয়াছিলেন। পূর্বদিকে সপ্তপদ, দক্ষিণ দিকে সপ্তপদ, 
পশ্চিমদিকে সপ্তপদ ও উত্তরদিকে সপ্তপদ পরিচালন করিয়া- 
ছিলেন * এবং আনন্দকে অনেক ধৰ্ম্মরহস্ত লোকরহস্ত ও জ্ঞান- 
রহস্ত উপদেশ করিয়াছিলেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। + 

লুদ্বিনীবনে কথিতপ্রকার আশ্চর্য্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে রাজা 


* পূর্বদিকে পদসঞ্চালনের উদ্দেগ্ত, আনি গ্রামিমাত্রের কুশলমূল, ধর্শ্মের 
পূর্ব্বগামী (শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক )। দক্ষিণদিকে পদবিষ্ভাদের , দ্বার! তিনি 
জানাইয়াছিলেন, আমিই দেব মনুয্যের দক্ষিণীয় অর্থাৎ প্রিয়। পশ্চিমদিকে 
পদক্ষেপ করিয়া জানাইয়াছিলেন, আমিই মনুষ্ের পশ্চিদ জাতির অর্থাত 
জরামরণদুঃখের অন্তকর্তা এবং উত্তরদিকে পদক্ষেপ করিয়া জানাইয়াছিলেন, 
আনি জীবের জীবন, সত্বের শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ, ইত্যাদি। 

1 লিখিত আছে, যে দিন বুদ্ধদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, সেই দিনে 
নাকি নধ্যগয়াপ্রদেশে একটি আশ্চর্য্য অশ্বথবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। যে অশ্- 
খের মূল দেশে উপবিষ্ট হইয়া তিনি কেবলী জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, দেই 
অঙ্বথ তাহার জন্মদিবনে বুদ্ধগয়া প্রদেশে উৎপন্ন হইয়াছিল । যথাকাঁলে সেই 
অশ্বথ বৃক্ষ বোধিদ্রম. নামে খ্যাত হইয়াছিল এবং আজিও তাহার বংশধর 
বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৩৫ 


শুদ্ধোদনের নিকট সংবাদ গেল। তৎশ্রবণে রাজা শুদ্ধোদন 
বারপর নাই হট তুষ্ট হইলেন। দানক্রিরা সমারন্ধ হইল ; লোক 
সকল হৃষ্ট তুষ্ট ও প্রহুল্ল হইয়া বিবিধ আনন্দ উৎসবে নিমগ্ন 
হইল। কুমারের পরিচর্য্যার্থ ও রক্ষণাবেক্ষণার্থ শত শত দাস 
দাসী ও রক্ষিপুরুষ সেই লুষ্বিনীবনে প্রেরিত হইল। রাজা 
শুদ্ধোদন এখন আনন্দমগ্ন-চিত্তে ভাবিতেছেন,_ 
“ান্ধদস্তন্ধনাব্ত্র লালঘঘ্র জন্্মানি ?”? 
কুমারের কি নাম রাখিব ? 
কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার মনে হইল, 
“নভ্ম দ্বি লাননানয্য নল স্বল্ৰাদ্রনন্তন্া: খলিন্বা: 
ব্সনীস্থলত্য “ভ্রলাধৃম্তিত্” বুনি লাল ন্ধন্াম্‌ ॥» 
যে ক্ষণে আমার এই কুমার জন্মিয়াছে, আমি দেখিতেছি, 
সেই ক্ষণেই আমার সকল অভীষ্ট, সকল কাঁমনা, সকল প্রয়োজন 
ও সকল উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, কুমারের “বর্ধার্থ 
দিদ্ধ” এই নাম রাখিব। 
অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন মহাসমারৌহে কুমারের নাম- 
করণ নির্বাহ করিলেন। “দর্বার্থসিদ্ধ” এই নাম রাখা হইল। 
আজ হইতে শাক্যগণ কুমারকে “দর্ধার্থসিদ্ধ” নামে ডাকিয়া 
আনন্দ অঙ্ুভৰ করিতে লাগিল। 
_ * বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের সাত দিবস পরে তাহার জননীর 
মৃত্যু হয়।. এ সাতদিন নগরে ও বনে কোথাও অঙ্থত্সৰ্‌ ছিল 
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না। মারাদেবীর মৃত্যু সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের মধ্যে এইরূপ তর্ক 
বিতর্ক ও প্রবন্ধ থাকা দৃষ্ট হয়। 
“ন্নবাদলানন্ নীনিঘব্ভ্য নানা লাবাহু্ী 
লান্রললহান্। ন্যা লান্বনলা নযন্ভিউনদূ 
দদপ্রা ত্রান্‌। স্তর জন ঘ্রলশি্নী ঘ্রজ্মাক্ধলন 
নীমিন্তল্রাদৰাঘল লামাহুনী জানবাননি ন জীন 
হুভল্মল্‌। নন্বন্মাতীনী: £ হনন্‌ হন ছি লব্যাঘ্ঃ 
সলাযলমূন্। দ্পলীলালানদি নাঘিলব্লানা ভন 
হানসানানা লনঘ্রিল্ু: জান্রন্ধুল্লল্‌। নন্ন্মজ্মা- 
ভ্বনা £ শিন্রভ্ব দি নীঘিক্লন্ ঘব্দুয্যন্তিন- 
আনিনিদ্দালনালানরপ্লহুননভূতন্‌ i 
বোধিসত্বের জন্ম দিবস হইতে সপ্তন দিবসে তাঁহার মাতা 
মায়াদেৰী কালগতা হইয়াছিলেন। সেই কালগতা মারাদেবী 
মানব দেহ পরিত্যাগ করিয়! দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন। 
হে ভিক্ষুগণ ! তোমরা মনে করিতে পার যে, বোধিসত্বের অপ- 
রাধে তাঁহার জননী মায়াদেবীর মৃত্যু হইয়াছিল, (প্রসবের 
দোবেই মৃত্যু হইয়াছিল ), এরূপ মনে করিও না। কেন-না, 
মায়াদেৰীর এরূপ আবুঃপ্রনাণ অবধারিত ছিল। কেবল মায়া- 
দেবীর নহে, পূর্বপূর্বব বুন্ধগণের জননীরাও প্রসবের পর সপ্তন 
দিবনে প্ৰাণত্যাগ করিরা স্বর্গগাঘিনী হইরাছিলেন। তাহাদের 
মৃত্যুর উপলক্ষ্য বা কারণ এই যে, বোধিসত্বগণ পূর্ণইন্জিয় না 
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হইয়া, পূর্ণজ্ঞান না হইয়া, ভূমিষ্ঠ হন না। তাঁহারা পূর্ণেন্রিয় ও 
ূর্ণাবয়ব হইয়াই নির্গত হন, তাই তীহাদের জননীদিগের হৃদর 
ক্ষ,টিত হয়, তৎকাঁরণে তাহাঁরা কালগতা হন । 
শাক্যসিংহের জন্মের পর সপ্তম দিবসে তাহার জননী মায়া- 
দেবী .পরলোকগামিনী হইলে, কাবেই তাঁহার আর লুদ্বিনী 
উদ্যানে থাঁকা হইল না। সেই দিবদেই তীহাকে রাজভবনে 
আনয়ন করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। পঞ্চ সহ সজ্জিত 
পুরুষ পূর্ণকুস্ত লইয়| অগ্রগামী হইবে, তৎপশ্চাৎ পঞ্চ সহ পুর- 
কন্ঠ! ময়ুরপুচ্ছের ব্যজন হস্তে ধারণ করতঃ গমন করিবে, তত 
পরে তীলবৃন্তধরিণী কন্তাঁগণ যাইবে, তৎসঙ্ে অন্তান্ত কন্যাগণ 
গন্ধোদকপূর্ণ ভূঙ্গার হস্তে অবস্থান করিবে, রাজপথ জলমিক্ত 
করা হইবে, পঞ্চ সহ বালিকা পতাঁকীধারণ করিবে, পঞ্চ সহন 
কলা বিচিত্ৰপ্রলন্বনমালাঁয় বিভষিতা হইয়া সঙ্গে যাইবে, পঞ্চ 
শত ব্ৰাহ্মণ ঘণ্টীবাদ্য করিতে করিতে সঙ্গে যাইবেন, বিংশতি 
সহজ হস্তী, বিংশতি সহস্র অশ্ব, অশীতি সহ রথ, তভিন্ন চত্বা- 
রিংশ সহস্র পদাতিসৈন্ত সজ্জীভূত হইয়া কুমারের অন্ুগমন 
করিবে «1 অনস্তর নগরবীসীরা' সকলেই স্বস্বগৃহের দ্বারদেশ 
ও অন্তগ্রহ সজ্জিত ও স্থু শোভিত করিতে লাঁগিল। তাঁহাদের 


রিট ২... 
* ললিতবিস্তরের এই বর্ণনা নত্য হইলে কপিলবস্ত নগরকে মহানগর 


বলায় দোষ হইবে না এবং ইহার দ্বারা তৎকালের ্রীসদ্ধির ও সত্যতার 
গরিমাণ অনুভূত হইতে পারিবে। 
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সকলেরই ইচ্ছা, কুমারকে তাহারা এক এক দিন নিজ নিজ 
গৃহে রাখিবে। t 

অভিযান সজ্জা সমাপ্ত হইল। রাজপুরুষগণ কুমারকে লইয়া 
লুম্বিনীবন পরিত্যাগ করিলেন। নগরবাসিগণের অন্গুরোধে বা 
প্রার্থনার, কুমারকে এক একবার এক এক ভবনে লইয়। যাইতে 
ক্রমে চারি মাস অতীত হইল। 

চারি মাস পরে কুমার রাঁজভবন প্রাপ্ত হইলেন। শাক্য- 
বৃদ্ধগণ কুমারের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যা জননী স্থানীয়া রমণীর অন্থু- 
সন্ধান করিতে লাগিলেন। পরে স্থির হইল, কুমারের মাতৃঘদা 
( মাসী ) মহাপ্রজাবতী ) তিনিই কুমারের রক্ষণযোগ্যা ও মাতৃ 
স্বরূপ! হইতে পারেন। মহাপ্রজাবতী তত্বার্ভাশ্রবণে হা তুষ্টা 
হইলেন এবং কুমারের মাতৃস্থানীরা হইয়া প্রতিপালনভার গ্রহণ 
করিলেন। রাজা শুদ্ধোদন কুমারের পরিচর্য্যার্থ ৩২ জন ধাত্রী 
নিযুক্ত করিলেন। ৮ আট জন অন্গধাত্রী, ৮জন ক্ষীরধাত্রী, 
৮ জন মলধাত্রী ও ৮ জন ত্রীড়াধাত্রী নিযুক্ত হইল। * তগবান্‌ 


* অঙ্গবাত্রী_যাহারা অঙ্গনংস্কার করে, বেশ ভূষা পরায় এবং স্বাস্থ্য 
সংরক্ষণ করে। 

ক্ষীরধাত্রী--যাহার! শিশুকে কেবল ভন্য পান করায়। 

নল্ধাত্রী__যাহারা শিশুর নলসুও্রাদি পরিষ্কার করে । 

করীড়াধাত্রী_ধাহারা শিশুকে হৃষ রাখে, খেলা করায় ও উদ্নন্গে লই 
শিশুর ইচ্ছানুগানিনী হয়। 


rE 
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শীঁকাসিংহ রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে উক্তরূপে প্রতিপালিত, পরি- 
রক্ষিত ও পরিবদ্ধিত হইতে লাগিলেন। শাক্যগণও কুমারের 
ভবিষ্যৎচিন্তায় নিমগ্র থাকিরা কালপ্রতীক্ষ করিতে লাগিলেন । 
পর্বতরাঁজ হিমালয়ের পার্খ প্রদেশে “অসিত” নামে এক 
ভীর্ণতম মহর্ষি বাঁস করিতেন। নরদত্ত নামে তাহার এক 
ভাঁগিনেয় ছিল। নরদত্ত বালক; :এবং বেদাধ্যারী মাঁনবক। 
ভগবান্‌ শীক্যসিংহ যখন কপিলবস্ত নগরে প্রবেশ করেন, নর- 
দত্ত তখন মাঁতুল অসিতমুনির নিকট বেদাধায়ন করিতেছিলেন। 
পর সময়ে হিমালয়প্রদেশে অনেক প্রকার অদ্ভুত দৃশ্ঠ আবির্ভূত 
হইয়া তাঁহাদের উভয়কেই বিমোহিত করিল। দেবগণ আকাশ 
পথে সানন্দে “বিবেক” ও “বুদ্ধ" শব্দ উচ্চারণ পূর্বক এদিক ওদিক 
গতায়াত করিতেছিলেন, অসিত মুনি তাহা দেখিতে পাইলেন" 
মুনিবর দেবগণের সেই সানন্দ ব্যাপারের কারণ জানিবার জন্য 
ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানবলে তাহার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল ; 
তন্থারা তিনি জম্ব,দ্বাপের সমুদায় ঘটনা জানিতে পারিলেন : 
এবং দেবগণের আনন্দের কারণও জ্ঞাত হইলেন। ধ্যানভর্গের 
পুর তিনি নরদত্তকে ডাঁকিলেন। বলিলেন, নরদত্ত ! এই জঙ্ধং 
দ্বীপে এক মহারত্র জন্মিরাছে। কপিলবন্ত নগরে শুদ্ধোদন্‌ 
রাজার গৃহে এক অদ্ভুত বালক জন্মিয়াছে।- এই বালক সর্ব 
লোকপুজ্য এবং দ্বাত্রিংশৎ মহা'লক্ষণে লক্ষিত্‌। ইনি গৃহে 
গাকিলে চক্রবর্তী রাজা হইবেন, ত্যাগী হইলে বুদ্ধ হইবেন। 


ওত বুদ্ধদেব। 


তএব চল, আমরাও সেই অন্থপম বালককে নয়নগোঁচির 
করিয়া জীবনের সার্থক্য সাঁধন করিব। 

অনন্তর অসিত খষি ভাগিনেরের (নরদত্তের ) সহিত রাজ- 
হংসের হার আকাশ মার্গ অবলম্বন করিয়া কপিলবস্ত মহানগরে 
আসিলেন। নগরপ্রান্তে লোকের সমাগম দেখিয়া যোৌগবল 
উপসংহার পূর্বক সাধারণ মানবের ন্যায় পদত্রজে রাজদারে 
গিয়া উপনীত হইলেন। দ্বারপাঁলকে বলিলেন, দ্বারপতে ! 
রাজাকে গিরা বল, দ্বারে একজন খষি উপস্থিত। তিনি আপ- 
নার সন্দর্শন ইচ্ছা করেন। 

দৌবারিক রাজসমীপে গমন পূর্বক তদ্ত্ৰাস্ত নিবেদন 
করিল। রাজা হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, খধিকে আনয়ন কর এবং 
তাহার জন্য আসনাদি আহরণ কর। 

অনন্তর দ্বারবান্‌ খবিকে লইয়া রাঁজসমীপে গমন করিল। 
রাজা যথোচিত অভ্যর্থনাসহকারে খষিকে আমন্ত্রণ করিলেন। 
খধিও সানন্দচিত্তে আশীর্বাদ উচ্চারণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। 
রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহর্ষে ! আমার মনে হয় না, আপনি 
আর কখন আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। এক্ষণে 
বলুন, কি উদ্দেশে আমার নিকট আপনার আগমন। খষি 
বলিলেন, তোমার একটি পুত্র হইয়াছে, তাহাকেই দেখিবার 
ইচ্ছায় আসিয়াছি। 

রাজা বলিলেন, কিয়ৎকাঁল বিশ্রাম করুন, কুমার নিক্রিত 


EE 
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আছে, উঠিলেই আপনাকে দেখাইব। খধি বলিলেন, রাজন্‌ 
মহাপুরুষেরা দীর্ঘকাল নিদ্রিত থাকেন না, জাগ্রত থাকাই 
তাহাদের স্বভাব। আপনি অন্তঃপুরে যান, দেখিবেন, ke) 
উঠিয়াছেন। 
, অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন পুরপ্রবেশ পুর্ববক কুমারকে ক্রোড়ে 
করিয়া খষি সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। খাষি সেই দ্বাত্রিং- 
শল্লক্ষণান্বিত বালককে দেখিয়া মনে মনে কি অন্তধ্যান করি- 
লেন। অনন্তর সসন্ত্রমে “অদ্ভুত বালক-_অন্ভুত বালক” এইরূপ 
বলিয়া উঠিলেন। সেই বুদ্ধতম খবি তখন অদক্কৌচ চিত্তে সেই 
বালককে প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও ্ততিবন্দনাদি করিয়া আসনো- 
পরি উপবিষ্ট হইয়! কি ভাবিতে লাগিলেন, আঁর অধিরলধাঁরে 
অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

খবির সেই নীরব রোদন দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদন কিছু 
ভীত হইলৈন। জিজ্ঞাসা করিলেন, প্মহর্ষে! রোদন কেন? 
দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করিতেছেন কেন? বালকের কি কোন 
অমঙ্গল দেখিলেন? 

খধি বলিলেন, মহারাজ! আমি বালকের জন কীদি- 
তেছি না; বালকের কোন অমঙ্লও দেখি নাই | আমি আমার 
নিজের জন্তই কীদিতেছি। মহারাজ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, 
আর অধিক কাল বীচিব না। তোমার এই বালক বুদ্ধ 
হইবেন। বুদ্ধ হইয়া ধর্মচক্ত প্রবৃত্ত করিবেন। যে ধর্ম কোনও 


৪ বুদ্ধদেব। 


শ্ৰমণ, কোনও ব্রাহ্মণ, কোনও দেব, কোনও দেবপুত্র, অথবা 
অন্ত কেহ প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই, সেই অন্ুত্তম ধর্ম 
ইনি সর্ধলোকের হিতের জন্য, সর্ঘলোকের সুখের জন্য, সর্ব 
লোকের কল্যাণের জন্ত প্রচারিত করিবেন। মূলে কল্যাণ, 
মধ্যে কল্যাণ, শেষেও কল্যাণ, শুদ্ধ, নিৰ্ম্মল ও ্রহ্মচর্য্যসংযুক্ত 
অঙ্তম ধৰ্ম্ম প্রচারিত করিবেন। ইহার ধৰ্ম্ম শুনিয়া জাতিধর্ম্মা 
প্রাণী সকল মুক্ত হইবে। ইনিই লোকদিগকে জরা, ব্যাধি, 
মরণ, শোক, পরিবেদন, দুঃখ, দৌর্মনন্ত ও পাপ হইতে রক্ষা 
করিবেন। রাগদেবমোহাদিসন্তপ্তজীবনিবহকে ধৰ্ম্মজলবর্ষণের 
দারা স্থখী করিবেন। মহারাজ! উড়্‌স্বর পুষ্প যেমন কদা- 
চিৎ কখন এক আটা উৎপন্ন হয়, ইহলোকে বুদ্ধ পুরুষও 
তেমনি কল্পকল্লাত্তকাল অতীত হইতে হইতে কদাচিৎ কখন 
একবার উৎপন্ন হন | বহুকাল পরে সেই বুদ্ধ পুরুষ তোমার 
কুমারবূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, অবশ্য ইনি সম্যক্‌ বুদ্ধ হইবেন। 
অবশ্ঠই নষ্টপ্রায় জীবনিবহকে সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করি- 
বেন, নির্বাণে স্থাপিত করিবেন। আমরা! বৃদ্ধ হইয়াছি, 
অকারণে আমরা আর এই বুদ্ধরত্বের বুদ্ধাবস্থা দেখিতে পাইৰ 
না। সেই জন্যই আমি রোদন করিতেছি, সেই জন্যই আমি 
স্বান ত্যাগ করিতেছি। আমি ইহার আরাধনা করিতে পাইৰ 
না, এই ভাবিয়াই আমি রোদন করিতেছি, সেইজন্ই আমার 
সঙ বিগলিত হইতেছে। মহারাজ ! আমাদের মন্ত্রশান্ত্রে ও 


১ লজ 
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বেদ্রশাস্ত্রে আমরা যাহা দেখিতেছি, তাঁহাঁতে ইনি নিশ্চিত 
বুদ্ধ হইবেন, প্রত্রজ্যা গ্রহণ করিবেন, গৃহে থাকিবেন না। 
মহারাজ! দেখুন, আপনার এই কুমারে দ্বাত্রিংশৎ মহাপুকুব- 
লক্ষণ সুপ্পষ্টররপে বিরাজিত আছে।* অতএব, হে শুদ্ধোদন ! 
তোমার এই কুমার সম্যক নঙবদ্ধ হইবেন? গৃহবাসী হইবেন 
না। নিশ্চিত ইনি প্রত্রজ্যাতেজ ধারণ করিবেন ও লোকহিত 


প্রচার করিবেন। 
রাজা শুদ্ধোদন অসিত খধির নিকট কুমারের স্বরূপ বর্ণন 


শ্রবণ করিয়া৷ তুষ্ট হইলেন_প্রীত হইলেন। তাহার মনের 
আবরণ বিদুরিত হইল, জানন্ু্তি হইল, তিনি আমন হইতে 
উত্থিত হইয়া বোধিমত্বের চরণে প্রনিপতিত হইলেন এবং 
একটি গাথার দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। 

ধরল ্ব' সুই: বন্মিলিষাসি দুজিন:। 

্বীজন্ম ন্বীন্দন্ম বন গ্লদি লা বিলী ॥” + 


পরে রাজা গুদ্ধোদন হিমালয়বাসী অসিত খষিকে ও তাহার 


EET EE SOE 
* দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ ও অশীতিপ্রকার অনুবাঞ্জন! পৃথক 


প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে । 
+ শিষ্যগণ গুরুকে কিরূপে বড় করে তাহা এই সকল ব! 
বুঝিতে পারা যায়। শুদ্ধোদন এতদুর করুন বা ন! করুন; বুদ্ধ শিষ্যগণ 


ডাহাকে এরূপ করাইয়াছেন সন্দেহ নাই । 


এন] দেখিলে 


৪৪ বুদ্ধদেব। 
ভাগিনের নরদত্তকে আহারাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত করিরা বিদায় 
প্রদান করিলেন এবং অসিত মুনিও ভাগিনের়ের সহিত নেই 
স্থান হইতে অন্তহিত হইলেন। 
অসিত মুনি ও নরদত্ত যোগশক্তি উদ্ভাবন পূর্বক অন্তের 
অলক্ষ্যে আকাশ পথে শীপ্রই হিমাচলপার্খস্থ স্বীয়াশ্রমে গিয়া 
উপনীত হইলেন। অসিত মুনি ভাগিনেয়কে আহ্বান করিয়া 
বলিলেন, নরদত্ত! আমি তোঁমার এক হিত কথা বলি, 
শ্রবণ কর। যে দিন তুমি শুনিবে, ইহলোকে বুদ্ধ আঁবিভূ্তি 
হইয়াছেন, সেই দিনেই তাঁহার শাসন অবলম্বন করিবে, শিষ্য 
হইবে। তাহা হইলেই তোমার হিত হইবে, সুখ হইবে, দীর্ঘ 
জীবনের সাঁফল্য হইবে। 
বৌদ্ধাচার্য্যেরা বুদ্ধের বাল্যলীলা সম্বন্ধে এইরূপ অনেক 
অলৌকিক কথা বলিয়া গিরাঁছেন। ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ 
গ্রন্থের অষ্টমাধ্যারে বুদ্ধের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে । তাহাতে 
এমন সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা পাঠ করিলে অনুবাদ 
করিতে আদৌ ইচ্ছা হয় না। এস্থলে তাহার নিদর্শনের 
স্বরূপ একটি মাত্র বিষয়ের অনুবাদ করিলাম | 
অমিত খধি গমন করিলে, কিছু দিন পরে, শাক্যগণ 
সমবেত হইয়া রাজাকে গিয়া বলিল, মহারাজ! কুমারকে 
দেবকুলে উপনীত করিবার সময় আগত হইয়াছে। শুভদিন 
স্থির করিয়া কুমারকে দেবদর্শন করান হউক। রাজা বৃদ্ধ 
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' অমাত্যগণের উপদেশ ক্রমে মহামহোঁৎনবে কুমীরকে দেবতা 


স্থানে লইয়া গেলেন। মন্দিরস্থ দেবগ্রতিমা সকল বালকরপী 
বোধিসত্বকে দেখিবামাত্র আপন আপন স্থান পরিত্যাগ পূর্বক 
বালকের চরণে আসিয়া দণ্তবৎ প্রণাম করিল। এই অদ্ভুত 
ব্যাপারে শাক্যগণ সকলেই বিস্মিত হইল, আনন্দিত হইল, 
অন্তরীক্ষে দিব্যপষ্পবর্ষণ ও দিব্যবাদ্য প্রভৃতি আবিভূতি হইতে 
লাগিল। ইত্যাদি-_ইত্যাদি। 

শিষ্যের দোষে-_অযথাবর্ণনায়-_অতিভক্তির প্রভাবে গুরুর 
প্রকৃত চরিত্র প্রচ্ছন্ন হইয়া যায_এ কথা অবশ্য স্বীকাৰ্য্য। 
বুদ্ধশিষ্যেরা যদি বাড়াবাড়ী করিয়া না লিখিতেন_-তাহা হইলে 
অবশ্যই আমর! বুদ্ধদেবের বাল্যজীবন ভালরূপে বুঝিতে পারি- 
তাম ও বলিতে পারিতাম। যাহা হউক, তথ্সস্ন্ধীয় অন্যান্য 
কথার মনোনিবেশ করা যাউক । 

শাক্যসিংহের মুর্তি ও অঙ্গলক্ষণ। 

শাক্যসিংহের আকার, প্রকার ও শরীরের গঠন কিরূপ 
ছিল, ভাহা বৌদ্ধশাস্ত্রে বৰ্ণিত হইয়াছে। বোধিচর্যাবতার, 
ললিতবিস্তর, মহাবস্ত অবদান ও ধৰ্ম্মদংগ্রহ প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে 
বুদ্ধদেবের দ্বাত্রিংশৎ মহালক্ষণ ও অনীতি অনুব্যঞ্জন| বর্ণিত 
আছে। সেই বর্ণনা পাঠে বুদ্ধদেবের মুর্তি ও অঙ্গগঠন কিরূপ 
ছিল, তাহা উত্তমরূপে বোধগম্য কর! যার এবং তাহা দেখিয়া 
বুদ্ধের চিত্র ও চিত্রের পরিমাপ প্রস্তুত কর! যাইতে পারে। 


৬ বুদ্ধদেব! 


দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষলক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জনা যথাক্রমে 
লিখিত হইতেছে, দৃষ্ট করুন। 

গ্রন্মাক্তিনদাখ্যিদাল্ত্রনা (৫) ঘুনি্টিন দাখ্যিদালল্না (২) লান্বা- 
মন্ৰনত্তাতুল্রিদাখ্যিদাহুনল্ৰনা (২) ল্ত্বলঘত্ন্দ্ানাহুনত্রনা (& ) ন্ৰমীন্‌- 
সলনা (4) হীঘাস্ুত্রিনা (৫) ন্াননদাদ্থিনা (৩) সন্তু ণাস্না 
(5) ভন্তক্ষপাহুলা (২) জর্রাশহীলনা (£6) ইব্বীঘলক্্রনা ( ২) 
দশলবাত্তনা (৫২) জীদনননন্বিশৃঙ্কমানা (৫২) স্ববণ্যনব্য'না (২১) খ্য- 
জ্ছনিনা (24) সভুন্থিত্যানর্ীজতীলনা (1৫) জখানরস্নন্তজ্বনা ( ২৩) 
নিস্ছুললান্লন্ধা্না ( (দ) ্ন্তলক্ধল্লনা (1২) ল্রিন্লালবাঙ্‌না (২০) 
হন্হল্াম্মনা (২৫) ন্যশ্ীঘনহিলক্কলনা (২২) ভব্বীঘগ্িহ্জিলা 
(২২) সমূজালিক্সরা (২৪) জিত্বন্তব্বনা (২২) ঘন্ধুঘনা (২হ) ঘল- 
হুন্দলা (২৩) স্নিল্গান্গামালিনা (২5) শ্সনিহল্রেহুন্লনা (২৭) ন্ৰলস্বল্লা- 
বিশছুন্না (২০) ক্সমিলিঅনলননা (২৫) বীদনললনা শনি (২২)।৮ 

ধর্শনংগ্রহ। 

নলিতবিস্তর গ্রন্থে এই লক্ষণ সকল বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হই- 
য়াছে। তদনুসারিণী বাঙ্গালা ব্যাখ্যা এইরূপ-- 

১। কুমার সর্বার্থসিদ্ধের পদতলে রেখাময় চক্র চি 
ছিল। তাহা ভাস্বর, তেজন্বী ও শুল্রবর্ণ এবং সহ্্র অর, নেমি 
ও নাভিযুক্ত। 


২! ন্্দবিদ্তিননদাহীর্বাহাজ ! লাগি স্বানাৰ: | (ব্রি) 
"1 কুমারের পদতল সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সমতল ছিস। হস্ত- 


৬ 
৯ 
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তলও স্মুপ্রতিষ্টিত অর্থাৎ উচ্চনীচরহিত। হস্তে ও পদে 
শিরাঁজাল ও শিরাগ্রন্থি ছিল না। 

৪ হৃস্ততল ও পদতল কোমল ও অরুণবর্ণ ছিল। 

৫। অংশদ্ধর * ও নাসা প্রভৃতি সপ্ত স্থান উন্নত ছিল । 
: ৬। কুমারের অঙ্গুলি দীর্ঘ ও বৃত্ত (গোল) ছিল। 

৭। পাঞ্চি অৰ্থাৎ পদ-পশ্ান্ভাগ কিছু আয়ত বা বিস্তৃত 
ছিল। 

৮। দেহ্য্টি বা মধ্যকায় থজু অর্থাৎ অবক্র বা অভূগ্ন ছিল। 

৯। উপবেশনকালে তাহার পদদ্য় উৎদক্ষে অর্থাৎ ক্রোড়ে 
নিহিত হইত। 

১০। তাহার গাত্ররোঁম উদ্ধীঞ্র ছিল। 

১১। জঙ্ঘাদ্বয় হরিণ-রাঁজের জঙ্ঘার স্ায় ছিল। 

১২। তাহার দুই বাহু জানু পর্য্যন্ত প্রলশ্বিত ছিল। 

১৩। তাহার বস্তি ও গুহ কোযোপগত ছিল। 

১৪। তাহার বর্ণ সুবর্ণের সদৃশ অর্থাৎ শুক্ল, পীতভাস্বর 
ছিল। 

১৫। তীহাঁর ছবি অর্থাৎ লাবণ্য বা কান্তি শুর্ভাস্বর 
ছিল। 

১৬। তাঁহার প্রতি রোমকুপে এক একটি রোম, এরং 
তাহা প্রদক্ষিণক্রমে (দক্ষিণাবর্ভে) শোভিত ছিল। 
.. * স্বদ্ধের উপরিভাগকে অংশ বলে। 


৮ 


১৭। 
১৮। 
১৯। 
২০। 
২১। 
২২। 
২৩। 
২৪। 
২৫। 
২৬। 
২৭। 
২৮। 
২৯ | 
সংলগ্ন। 
৩০ | 
৩১| 


৩২। 


নলিতবিস্তর গ্রন্থেও দ্বাত্রিংশৎ মহালক্ষণ গণিত হইয়াছে সু 
পরস্থ এ নকলের সহিত ইহার পরার ভুল্যতা আছে। বা 

ি্যীদীদনক্কাহাল। ঘলাপায়ত: ভ্তনাং লন লস্তাঘাল! 

লঙ্থাতবম্ঘ্বল অন্নানন: অন্নাগরভিত: নাক: ॥ পমিনালনস্বত 


বুদ্ধদেব । 
তাহার জমব্যে তুষারভাস্বর উর্া জৈড়ুলচিত, ছিল। ' . 


তাহার অংশবুগল পৃথু ও উন্নত। 
তাহার রূঘনা সরস ও রক্তবর্ণ। নু 
তাহার মস্তক পরিমগুলাকার। 

শীর্ঘদেশ উষ্বতুল্য। 

তাহার জিহ্বা তনু (পাতলা) ও আয়ত (লম্বা)। 
তাহার হস্দ্বয সিংহের হস্ছর স্তায়। 

তাহার হন্ুদ্বয় শুত্রকান্তিবিশিষ্ট। 

দন্ত সমুদায় সমান । 

হংসের অথবা সিংহের শ্যায় গতি |] 

দস্তপত্ক্তি অবিরল অর্থাৎ পরস্পর অনংস্পৃষ্ঠ অথচ 


তাহার দস্তসংখ্যা ৪০ | 


তাহার নেত্রতারা মনোহর নীলবর্ণ ৷ 
তাহার চক্ষু বৃষভচক্ষুর সদৃশ মনোহর । 


সঘলল 
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জপ্রাদামিনীব্রঈল্িসহুছিত্থাননাঁইীস্: | লনিঘৃলভত্রাত: । ভা লন্বা- 
বাল! ববল্মাধনতিন্তত্য লনীলগ্ৰ লারা স্বিলহলনমন্ধামা ৷ শীঘবিনামি' 
নীললন:। লক্সান্লী লন্তাতাল ! ব্বল্মাঘঁত্তিন্তন্ধনাৰ: ৷ ব্ন্তৰ্নায়ন্ান্‌ 
দমুননবুলিল্ন:। নিল্তন্ব: | ন্বত্ত্নজন্ব: | ন্বমন্ছুহীন্ডিনায়: | ১০ 
নথ ভুনি:। ব্যিত:। ননসলবান্ত: | অিনদুলাান:। ন্যীঘ- 
দৱৰ্লব্ৰলী লন্তাতাল ! অলাঘঘিত্ব: জলাঃ | ঘন্ধীক্কাঘামূজতঁয়াস্তি- 
মহুল্মিতন্‌ । জীখীঘননবলিযুক্স:। স্ববিবন্নিনীন্ধ:। থয অল্যনাক্যাজা- 
লক্ব:। . ভীঘাত্কৃত্রি:। ব্বলাঘনদাখ্দাহ: ৷ ন্তন্বুননয্যত্বন্মদাহ্‌:। 
লাক্নলিন্ধ স্বন্মদাহ:। ভীঘাত্তিঘ:। দাহনৱ্ৰধীনস্তাহাল ! ন্তলাঘ- 
মভ্রভ্ম ন্কনাব্ভ্ম অঙ্গী লান ভিন প্ৰনিতনা সমান নিন ঘন্ধল্মাৰ্‌ 
লিক ঘলামিী। ন্বপনিপ্িনী ঘনদাহী. নস্তাহাল ! আলাঘঘিত্র: 
কমা:। আনন লল্তাতাল! ল্লালি'ন্মন্াতৃত্দভ্ঘথাল * ভললানন: 
লাশ্্তিত্র: জলা: | ল স্ব নন্বাবাল ! ল্রন্দৰনিনালিন'বিপালি বন" 
ব্বালি মন্বন্নি ন্রীমিন্তল্রানাস্বনাহুগ্মালি ভ্রব্বথালি মনন্লি।৮ 1 
[ ললিতবিস্তর ৷ 
হিমালয়বাসী অসিত মুনি যখন নরদত্ত ভাগিনেয়ের সহিত 


শুদ্ধোদন রাজার গৃহে বুদ্ধদেবকে দেখিতে আগমন করিয়া- 
ছিলেন, তখন তিনি এই সকল মহাপুরুষ-লক্ষণ রাজা শুদ্ধো- 


» গণনা করিলে ৩২শের অধিক হয়। স্থতরাং বিবেচনা হইতেছে, 
এনিয়াটিক সোনাইটার মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ ঠিক নহে। 


+ ইহার অর্থ অব্যবহিত পূর্বের বলা হইয়াছে। 
৪ 


es বুদ্ধদেব । 


দনের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন । তিনি আরও বলিরাঁছিলেন, 
মহারাজ! এ সকল লক্ষণ রাজলক্ষণ নহে, ইহা বোধিসত্বের 
লক্ষণ। বোধিসত্ব মহাপুরুষেরাই এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া 
থাকেন। অতএব, হে মহাঁরাজ ! আমার নিশ্চন্ন বোধ হই- 
তেছে, ভবিষ্যতে ইতি রাঁজছত্র পরিত্যাগ করিয়| প্রত্রত্্যা 
(সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবেন, সম্যক্‌ সম্বন্ধ হইবেন। এতভিন্ 
ইহার অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্তনা আছে, ( ইহাঁও লক্ষণবিশেষ ) 


তাহা দেখিরাও বুঝিলাম, ইনি গৃহবাসী হইবেন না, প্রব্রজ্যার্থ 
নির্গত হইবেন। 


অশীতি অনুব্যঞ্জন।। 

অন্ব্যঞ্জন| অর্থাৎ শরীরের মাহাত্মযজ্ঞাপক বিশেষ চিহু। 
চিত্রকরেরা প্রথমে রেখাচিত্র অঙ্কিত করিয়া! পশ্চাৎ বর্ণপূরণের 
দ্বারা সজীবতা ধর্ম আনয়ন করে এবং সেই বর্ণপূরণকে তাহারা 
অনুব্যঞ্রনা বলে। অতএব বুদ্ধমূর্তি বুঝিতে হইলে, বুদ্ধের 
প্রতিমৃষ্তি প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রোক্ত মহালক্ষণের পর অন্গু- 
ব্যঞ্জক লক্ষণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অনুব্যঞ্জক লক্ষণ ব্যতীত 
অবৈকল্য অর্থাৎ ঠিক মুৰ্তি হইবে না। 

বুদ্ধদেবের শরীরাশ্রিত অনুব্যপ্রক লক্ষণ সমূহ ললিতবিস্তর 
গ্রন্থে উত্তমরূপ বর্ণিত আছে এবং ধর্মসংগ্রহগ্রন্থেও আছে। 
মহাঁবস্ত অবদান ও অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে ই সকল লক্ষণের উল্লেখ 
আছে মাত্র, বুঝিবাঁর্‌ উপযুক্ত বর্ণনা নাই। অতএব প্রথমে 


| 
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ধন্মসংগ্রহগ্রান্থের বর্ণনা ব্যক্ত করিব, পশ্চাৎ ললিতবিস্তরের 
বর্ণনা উদ্ধৃত করিব। 


নাভলব্ৰনা (২) ন্রিক্অশব্ৰণা (৯) ন্ত্ুলব্ৰনা (৯) ন্লাজ্ুুল্লিনা (8) স্বিনা- 
লিনা (!) '্নুদুল্দাজ্নুল্লিনা (2) যুল্থঞ্জিহনা (৩) িযঁন্মিগিননা (5) যুত্ব- 
মুন্ধদানা (৩) সন্িমলদাহুনা (2০) ন্িনান্নঘাঁললা (1?) লাবানিঙ্গান্ল- 
যালিনা(২২) স্মনিন্গান্লনালিলা (23) ন্রসললিদ্গান্লবালিনা (1৩)ঘলুলিবা- 
বালিনা (£4) স্বান্যালিনা (12) স্সনলবানলিলা (2৩) ন্বন্লবালনা (১5) 
জল্মালনা (২৯) স্মনদুলমালনা (২০) গ্রস্ত মাল্লা (২২) ভ্বন্তঘালনা (০২) 
নিশ্ব্রযালনা (২২) দহিদুঘ শজ্মলনা (২৪) ঘঘুন্নাধলক্ত শরব্াললা (২3) 
অলন্দনলা (২২) নিয্যব্রললনা (২৪) স্বব্মলাহ্যালনা (২০) স্মহীলবালনা 
(২৩) ঘীন্ঘান্তমালনা (২০) বম্মীহন্ধন্তনা (ই?) সন্বলমাল্রলা (২৯) 
স্বাননলান্দন্যক্ুনা (২8) লিনিলিবত্বন্রান্রীনা (২8) ননলন্ধন্বিনা (53) 
স্ভন্ধন্থনা (২2) আমরগন্ধন্বিনা (২৩) ব্বালন্ধন্বিনা (ইন) বন্মীক্লানিলা 
(২৩) দহঘি্বাবন্মলালিনা (১০) ব্মনন্ব্রান্তাহিন্ধনা (3) স্বল্প 
স্বামনা (£২) জ্বনবাননিন্রজঘাললা (8২) বন্ধন্ুহঘন্ন্ধলাহঘাননা (5১) 
জিন্সপাথ্ল্বন্মনা (84) লন্মীক্দাব্যিবীত্বনা (££) গ্লালঘাধ্িজীজ্লা 
(8৩) নামল্মাশ্রননস্তননা (১০) নিক্লদাননিক্লীঘ্ভনা (৪৭) ল্যত্ালিন্ননা 
(২০) নন্ৰলিল্পুনা (4৫) হনজিল্নলা (4২) লঘনজ্িঘীন্বনা (4২) লম্হ- 
সান লত্বত্বতনা (২২) ভ্রমন্বভুনা (3) লীহ্ঘহুভুনা (42) ম্মজহুছুনা 
(৬০) ন্বলহুভুনা (45) অন্বদুলনভুনা (৩) ব্রক্ুনাননলা (০) খান 
লাবনা (৫২) নিয়ান্তনননা (2২) লিলদ্র্ললা (ই) ন্মিলালিলনললল 
হল্মনদ্ননা (৫8) আঘবলৃক্জনা (২২) যন্ধজ ন্ধ রা (হহ) অ্বন্বিঃঘন্দল না 
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(৫9) নীলাননমবনা (z=) ন্ৰলন্মঘ্যনা (2) ব্বন্বদস্বনন্ধণ্যান্দৰ্বনা (৩০) 
সানল্লালন্তল্াতনা (৩২) দঘুল্রল্তাতনা (৩২) ন্বনাবদুব্বানলাক্রলা (৩২) 
সনবন্তহুগবী্মনা (92) ল্বিনবীআনা (৩4) মুক্তমনা না (মতা নজ্ঘলা) (92) 
গন্পনুক্ছিন না (৩৩) স্সনকূন্ঈগ্গলা (৩5) ম<লিনীয়না (5) স্বান্‌- 
স্বল্মন্দিন্দনন্ত্যানব্মস্রন্বিনদাখাদাহুনন্তনা শনি ।১ 
[ ধর্মসংগ্রহ। 

এই অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্নার বাঙ্গালা অর্থ এইরূপঃ-_ 

১। নখ তাত্রবর্ণ অর্থাৎ আরক্ত। 

২। নথ স্নিগ্ধ অর্থাৎ আৰ্ত্রবং। 

৩। নথ উচ্চ অর্থাৎ মধ্যভাগউদ্ছিত। 

৪। অঙ্গুলি ছত্রচিহৃবিশিষ্ট। 

3| অঙ্গুলি চিত্র অর্থাৎ প্রাক্ৃতলোকের অঙ্গুলির ন্যায় 

নহে। 

৬। অঙ্গুলি পূর্বাপর ক্রমে স্থুবিভক্ত। 

৭। শিরা দেখা বায় না। 

৮। শিরাগ্রন্থি দৃষ্ট হয় না। 

৯। গুল্ফ গুঢ়। 

১০ । ছুই পা সমান অর্থাৎ ছোটবড় নহে। 

১১। সিংহের স্তার গতি । (পদক্ষেপ ) 

১২। নাগের ন্যায় গতি। (পদচাঁলনা ) 

৯৩। হংসের ন্যায় পদবিস্তান। 
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১৪। মত্ত বৃষভের ন্তায় স্বচ্ছন্দগতি । 

১৫। দক্ষিণক্রমে গমন ( দক্ষিণ চরণ প্রথমে বিল্াদ )। 
১৬। মনোহর অর্থাৎ লীলাধুক্ত গতি। 

১৭। সরলগতি। 


, ১৮। গাত্র বৃত্ত অর্থাৎ গোল ও মাংসল । ( সকল স্থান 


মাংসল নহে, উরপ্রভৃতি স্থান )। 

১৯। গাত্র পরিমৃষ্ট (যেন এই মাত্র পরিমার্জিত করা 
হইয়াছে )। 

২০। অঙ্গ সকল পূর্বাপর ক্রমে সুবিভক্ত। 

২১। গাত্রকান্তি উজল । 

২২। অঙ্গ কোমল। 

২৩। সকল অঙ্গ শুদ্ধ অর্থাৎ পবিত্র বা পরিফ্ষাঁর। 
২৪। সকল অঙ্গ ও সকল লক্ষণ পূর্ণ । (খণ্ডিত নহে) 
২৫। শরীর স্থল, মনোহর ও সুবৃত্ত ৷ 

২৬। ক্রম অর্থাৎ পদবিক্ষেপ সমান । 

২৭। চক্ষু বিশুদ্ধ অর্থাৎ পবিভ্রভাব-পরিপূর্ণ। 

২৮। শরীর কোমল । 

২৯। দেহে দৈন্য ও খেদ লক্ষিত হয় না। 

৩০। শরীর উৎসাহযুক্ত। 

৩১। কুক্ষি গম্ভীর । (ভুঁড়ি ছিল না)। * 

৩২ । অঙ্গ সকল প্ৰসন্ন । ( যেন হীাস্চে )। 


৫৪. 
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৩৩। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুবিভক্ত। (যেখানে বা যে অঙ্গ যেমন 
হওয়া উচিত সে স্থানে বা সে অঙ্গ সেইরূপ )। 

৩৪। শরীরের জ্যোতি বা কান্তি নিস্ডিমির আলোকের ন্যার । 
৩৫ । কুক্ষি বৃত্ত অর্থাৎ চ্যাপ্টা নহে। 

৩৬। কুক্ষি মাঞ্জিত অর্থাৎ ওজন্য বিশিষ্ট । 

৩৭। কুক্ষি অভূগ্র অর্থাৎ কোল কুঁজো নহে। 

৩৮। কুক্ষি ক্ষীণ অর্থাৎ রুশ (স্থল নহে )। 

৩৯। নাভি গম্ভীর । 

৪*। নাভির আবর্ত দক্ষিণ দিকে । 

৪১। অঙ্গ সকল দর্শকের আনন্দজনক । 

৪২ | আচারব্যবহার বিশুদ্ধ (বিশুদ্ধাচারের দ্বারা অঙ্গের এক 
প্রকার অনাধারণ সৌষ্ঠব জন্মে। সে সৌষ্ঠব অনির্কাচনীয়)। 
৪৩। গাত্রে তিল ছিল না। 

৪৪ হস্ততলা তুলসদূশ কোমল । 

৪৫। হস্তের রেখা লিগ্ধ। 

৪৬। হৃস্তের রেখা গম্ভীর । 

৪৭। হস্তের রেখা দীর্ঘ। 

৪৮। বচন ও স্বর অতি উচ্চ নহে, কর্কশও নহে, অথচ 
গা্ভী্য যুক্ত । 

৪৯। ওঠ ‘বিশ্বের স্যায়। (বিষ্ব-এক প্রকার ফল, তাহার 
বর্ণ আরক্ত)। 
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৫০ | জিহ্বা কোমল । 
৫১। জিহ্বা তন্তু অর্থাৎ পাতলা ( মোটা নহে । ইহা যোগীর 
লক্ষণ )। 
৫২। জিহ্বা রক্তবর্ণ। 


, ৫৩। গলার স্বর মেঘগর্জিতে ন্যায় গভীর । 


৫৪। স্বর মিষ্ট ও মনোহর । 

৫৫। দাত সুবৃত্ত। 

৫৬1 দাত তীক্ষ। 

৫৭। দাত শুভ্রবর্ণ। 

৫৮। দস্তপংক্তি সমান । 

৫৯। দন্ত সকল পূর্ববাপরক্রমে স্ুবিভক্ত বা সাজান । 

৬১। নাসিকা উন্নত । 

৬১। নানা উজ্বল । 

৫২। নেত্র বিশাল । 

৬৩। নেত্রের পক্ম। (চোকের ভঁযা) অদ্ভুত অর্থাৎ অতি 
সুদৃশ্য । 

৬৪। চোকের খেত ও মণি বা তারা শ্বেতপত্নের ও নীল- 
পদ্মের পাবড়ির স্ায় সুশোভন । 

৬%। ভ্রযুগল আয়ত। 

৬৬। ভ্রু উজ্জ্রল। ৪ 

৬৭। জর স্বুসিপ্ধ। 
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৬৮। বাহু পীন ও আরত। ৰ 
৬৯। কর্ণদ্বয় সমান । | 
৭০। কৰ্ণেন্দ্ৰিয় তেজস্বী ৷ | 
৭১। ললাট সুপ্রসর । (মান নছে)। [ 
?২। ললাট পৃথু অর্থাত বিস্তীৰ্ণ ও উচ্চ। 1 
৭৩। উত্তমাঙ্গ বা মস্তক পরিপূর্ণ অর্থাৎ কোন স্থানে উচ্চ 
নীচ ভাব নাই। | 
৭৪। কেশ ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। | 
৭৫। কেশ আশ্চর্য্য (অন্যের সেরূপ কেশ নাই )। 
৭৬। নিদ্রা স্বাধীন ৷ 
৭৭। কেশ ঈষৎকুঞ্চিত। এ 
৭৮। কেশ স্নিগ্ধ (রক্ষ নহে)। [ 
৭৯। কেশ সুগন্ধ । 
৮০। হস্ততলে ও পদতলে শ্ৰীবৎস, স্বস্তিক ও নন্দ্যাবৰ্ত, A 
এই তিন প্রকার চিত আছে। স্বস্তিক অর্থাৎ ত্রিকোণ)। ০7 
ললিতবিস্তর গ্রন্থে বদ্ধশরীরের অশীতি অন্ধব্যঞ্জনা এইরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে। 


“নু অপ্া_ বৃক্সলত্বস্ব লন্ভাৰাস ! অল্মাগ্রসিত্ত: স্নান: | লাল 


শষ জিন্ধনত্তস্ব লাকুলিস্ব সব্তদুলন্নিবাকুলিস নুকযুদস্ব ম্লন্তন্থস্ব পা 


সন্মিনন্তমদাভশ্বাগ্নদাহু দাথ্বিস্ব লঙ্কাাজ ! 


জিন্নদাঘিশ্র্স্ব বজদাঘিকীত্তস্ব বন্মীন্দায্িউক্্থাজিল্পঘামিভীত্স্ব 


নল্পাধ্রলি্ত: ন্রুনাত: । 


কী 


৮ ১ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ৰ ৫৭ 


আৱদুলদদাব্যিৱীন্তয হিলীগাবন্বগ্বনযয ভ্বতুলনত্মনালেপ্ল বজ- 
বজিনানি ঘালিনলব্তনসপ্রবলজুদীনন্য দহিদুখ আন্নয্ব লত্তান্যাল ! 
অলাঘলিত্্: জ্লাহ:1৮-__-ইত্যাদি ।* 

অসিত মুনি রাজা শুদ্ধোদনকে বলিয়াছিলেন, মহারাজ ! 
এই সকল অন্ুব্যঞ্রন চিহ্ন থাকিলে পে ব্যক্তি নিশ্চিত প্রত্রজ্যা 
গ্রইণ করিবে, গৃহবাপী হইবে না। এ সকল চিহ্ন বোধিদত্ব ভিন্ন 
প্রাকৃত মন্ুষ্যের থাকে না। 

শাকানিংহের লিপিশিক্ষা। 

কুমার শাক্যসিংহ শুদ্ধোদনের গৃহে দিন দিন বাড়িতে 
লাগিলেন। ক্রমে তাহার বিদ্যারন্ত কাল আগত হইল। রাজা 
শুদ্ধোদন শুভদিনে মহামহোতসব সহকারে কুমারকে লিপি- 
শালার প্রেরণ করিলেন। আজ রাজপুত্র সিদ্ধার্থের বিদ্যারস্ত 
হইবে, লিপি শিক্ষা আরম্ভ হইবে। শুনিয়া নগরবাদী জনগণের, 
বিশেষতঃ বালকবৃনের আহ্লাদের পরিসীমা নাই, কপিলনগর 
আজ, যেন হর্ষে মাতিয়া উঠিয়াছে। 

লিপিশালার প্রধান শিক্ষকের নাম বিশ্বামিত্র। আজ্‌ 
বালকাচাৰ্য্য বিশ্বামিত্ৰ মনে মনে “সুপ্রভাত” প্রভৃতি হ্থথভাবনা 
ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তাহার লিপিশালাদম্ুখে মহাসমা- 


* সমস্ত অংশ উদ্ধৃত করিবার আবঠ্ঠক নাই। প্রবন্ধের বৃথা কার্কগ্ 
নিন্দনীয়। কতকগুলি সংস্কৃত দিলে প্রবন্ধটা কর্কশ হইতে পারে, কর্কশ 
হইলে পাঠক মাত্রেই বিরক্ত হইতে পারেন। 


৫৮ বুদ্ধদেব । 


রোহ উপস্থিত হইল। অগ্রে শত শত শীক্যবালক, মধ্যে রাজা 
ও রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, পশ্চাতে অনংখ্য জনদন্বাধ ও হয় হস্ত 
প্রভৃতি যান ও যাত্রিগণ লিপিশালা অভিমুখে আগমন 
করিতেছে। 

বালকরূপী বোধিসত্ব যথাসময়ে ও যথানিয়মে পাঠশালায় 
প্রবেশ করিলেন ; করিয়া তত্রস্থ প্রধান শিক্ষক বিশ্বামিত্রের 
সদীপবর্তী হইলেন। বিশ্বামিত্র অল্পক্ষণ পূর্বে ভাবিতেছিলেন, 
“রাজপুত্রের গুরু হইব,” এক্ষণে তাহার সে মোহ অপগত হইল । 
তাহার জ্ঞান হইল, কোন বালক তাহার নিকট শিষ্য হইতে 
আইদে নাই, এক অনিবার্ধ্য ও অপূর্ব তেজ তাহাকে প্রবুন্ধ 
করিবার জন্ত তাহার সম্মুখে আবিভূতি হইয়াছে। বালকরূপী 
বোধিনত্বের অঙ্গপ্রী৷ ও তেঞ্জ দেখিবামাত্র তাহার দর্শনপথ অব- 
রুদ্ধ হইল। তিনি বিশ্মগ্নে ও মোহে লীনচিত্ত হইলেন এবং 
মৃচ্ছ? প্রাপ্ত হইলেন। 

ললিতবিস্তরনামক বৌদ্ধ ইতিহাসে লিখিত আছে, বালকা- 
চাৰ্য্য বিশ্বামিত্ৰ শাক্যসিংহের তেজে অভিভূত ও ভূপতিত হইলে 
পর শুভাঙ্গ নামক দেবপুত্র সহসা তথায় আবিভূ্ত হইয়া বিশ্বা- 
মিত্র ব্রাঙ্মণকে হস্তধারণ পূর্বক উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং 
নিয্নলিখিত গাথা গান করিয়াছিলেন। 

“স্রান্সাখ্যি যালি দন্তবন্নি স্ব হ্ৰল্ৰাকী, 


ঘভ্ৰা ল্রিদি্ব শলা স্ব ঘান্নন্দম্‌। 


সি, 


৫৯, 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 

5০ ধৰ গিল্মমীয ঘঘু জীজিন্স ্সসলীঘা, 
ছন্ত ম্িদিন্ব গথা নস ত্মজীভ্য: ॥ 
জিন জনন্ম স্বন্বব্দননা ন্ধহানি, 
বিদিশ্রালানন্্ স্বস্িদ্বিলশ্সিহঘ্া্থল্‌। 
দন্া্ললাঘ' বক্কৃতাংজ কন্তস্বাল, 

অন্মাস্ব ভব্ললিঘুনানল্যন ন্নিন্ন ৷ 
নীনন্ধ স্নাত্তৰ্ন্ে হি না লিজীবী, 
নল হন্লবুলীচসযনীন জব ভ:। 
নালালি নদ লিঘিনা নতি নল মৃত, 
ভ্রম মিল্বিণু ঘু্যা নস্বন্মজ্মন্মীজ্য: ৮ 
[ললিতবিস্তর। 


তাৎপৰ্য্য এই যে, ইহলোকের কথা দুরে থাকুক, দেব- 
লোকেও যে সকল শান্তর, সংখ্যা, লিপি ও গণনা প্রভৃতি প্রচ- 
লিত আছে, সে সমস্ত ইনি পুর্বে শিখিরাছেন। 

ইনি কোটিকোটি কল্প লোকশিক্ষার নিমিত্ত মনুষাগণের অন্ধ 
করণ করিতেছেন, এবং শিক্ষিতশিক্ষার নিমিত্ত বহুবালক অগ্র- 
গামী করিয়া এই লিপিশালায় আগমন করিয়াছেন। তাহার 
এইরূপ করিবার উদ্দেপ্ত কেবল লোকশিক্ষা, সত্বপরিপাক ও 
অন্যান্য সমস্ত প্রাণীকে বিনীত করা ও মুক্ত করা । 

তিন লোকে যাহা! প্রচারিত আছে, তাহার কিছুই ইহার 
অবিদ্দিত নাই । কি দেব, কি মনুষ্য, সকলের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ। 


Es বুদ্ধদেব । 
ইনি বহুকলপ পূর্বে যাহা শিখিয়া রাখিয়াছেন, তোমরা তাহার 
নামও জান না। দে সকল লিপির কিছুই জান না। 

অনন্তর, সেই দেবপুত্র এই গাথাত্রয় গান করিয়া তনুহূর্তে 
নেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারে তত্স্থ 
জনগণ মুগ্ধপ্রার হইল। অনন্তর, রাজ! শুদ্ধোদন ও অমাত্যবর্গ 
কুমারকে লিপিশালার অধ্যক্ষ বিশ্বাগিত্রের নিকট অর্পণ করিয়া 
যথাগতস্থানে গমন করিলেন, কেবল দাস দানী ও ধাত্রীগণ 
কুমারের রক্ষণার্থ তথায় অবস্থান করিল। 

ললিতবিস্তরনামক বৌদ্ধ গ্রন্থে এই স্থানে এক অদ্ভুত বর্ণনা 
আছে, তাহা দেখিয়া বিবেচনা হয়, প্রাচীনকালের সকল লোকই 
অলৌকিক বর্ণনা ভাল বাসিত। যথা = 

বাকা চার্য বিশ্বামিত্ৰ শুভ মুহূর্ত দেখিয়া কুমীরকে আহ্বান 
করিলেন। কুমার বোধিসত্ব চন্দনকাষ্ঠ নির্দ্মিত লিপিফলক * 
হস্তে করত বিশ্বামিত্রকে বলিলেন । 

“ননা পীতদাহ্সায! লিছি ন জিল্বযিঘঘি ? রাহী ত্র্াক্লী 
ুজবঘাবী আঅন্রল্রিদি বক্রতিি লমঘলিসি" লাক্লিন্র নন" 
স্তৃীঘতিদ' মাহি" লক্লাবল্িতিপি' হাহিভলিি ন্ধিনাৰ্িল্লিদি 
হুঘিঘকিি' তন্ন" মহ্যান্রিদি' শনুত্বীলভিনি' ঘনত্ব" 
ভহহুলিপি' ভ্রাহ্মক্িসি' ্বীলনিনি' ভম্তিনি' লচ্ান্থ নিন্মহন্তিদি 


* অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকালের কিছু পূর্ব পর্যন্ত কাফলকে 


লেখার প্রথা প্রচলিত ছিল। এমন কি আমরাও বালককালে দোকানদার- 
দিককে ও পাঠশালার ছাত্রদ্িগকে কাঠফনকে লিখিত দেখিয়াছি। 


ৃ 


2 


| 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৬১ 
ঘঞ্ঘত্বিঘি' ইবলিনি' লামব্রিনি' য্বান্বিতি' বন্দল্সন্তিদি' লিন্ব্ত্িনি' 
অভ্ভীব্নাবিপি' জ্বন্তুত্রিদি' লাহভলিনি' ভ্যবান্বন্দতিদি' বন্দনা নাস্ব- 
নধাল্লা' লীনহনভিদি' প্ন্পবীন্হনুত্বিদি' ভন্নবক্ধহ্বীন্বিতি' অমহ- 
নীতানবিদি' দুল্মনিহস্াল্তিদি' ভন্বপভিনি' লিইদিদি' শ্িতন্িি 
সবিদলিদি' আ্ামবতিদি' লল্রতিঘি' বন্বপানিক্ততিি' অন্নভুনভিদি, 
ালানপ্ধত্বিদি বধ্যলাবর্শান্বিদি' ভন্বীদানন্বিদি' লিহদাবন্জতিদি' 
আহন্রিত্বিনতিনি' দ্ৰিভবত্মংদহ্ঘন্নিল্রিদি" মান্তহুঙ্গীঘন্দহ্ন্থিতিনি' 
শ্রত্রান্তাব্ব্দীল্রিমে নজব্বননম্ন্তঘলিল্িসি' বিশ্রান্ত্রালাজিদি' নিলি- 
শ্বনন্রিদি' লৰদিনদন্ধনা হীললালাঁ ঘব্যী দন্ত ভলীমঘি 
লি:ছন্ছা - ভজন্তাব্যন্তযাঁ ঘলমুনবনননন্তত্থী শ্সাঘী লা তদাচসাঘ ! 
ভ্রন্ু'দভিল্রিদীনা জননা ভ্রিদি' না ল' স্িঘ্িঘন্তি ?” 

হেগুরো! আমাকে কোন্‌ লিপি শিখাইবেন? ত্রাঙ্গী 
লিপি? না ক্ষরো্ত্রী লিপি ? অথবা অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি ও মগধ 
লিপি প্রভৃতি চৌবট্ি লিপির কোন লিপিশিখাইবেন।* 


* সংস্কতলিপিতালিকাটির সম্পূর্ণ অনুবাদ দিতে পারিজ্াম না। কারণ, 
ওঁ নকল লিপিবোধক শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? তাহা আমরা বুঝি না। 
৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে; কিন্তু তন্মধ্যে আমরা ব্রান্দী, ক্ষরোত্্ী, অঙ্গ- 
লিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি, শকারিলিপি, দরদলিপি, দ্রাবিড়লিপি। চীনলিপি, 
হণলিপি, খাশ্যলিপি বা খশলিপি,_এই বারটি মাত্র শব্দের যৎকিঞ্চিৎ 


' আভান বা অর্থ বুঝিতে পারি, অবশিষ্ট ওলির কিছুই বুঝিতে পারি না। 


কাযেই উহার বঙ্গানুবাদ পরিত্যক্ত হইল। যদি কোন বিজ্ঞ পাঠক এসকল 
শব্দের অর্থ বা তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন, তাহ। হইলে তাহার! যেন আমাকে 
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অনুগ্রহ করিয়া জানান । এর গুলি বুঝিতে পারিলে উহার দ্বারা ভারতবর্ষায় 
ভাষার ও দেশের প্রাচীনত্ব উত্তমরূপে সমর্থিত হইতে পারে । বদি কেহ 
বলেন, উহ! বুদ্ধদেবের কথা! নহে, উহা! গ্রস্থকারের বর্ণনামাত্র, তাহা বলিলেও 
উহার প্রাচীনত্ব সপ্রনীণ হইবে । কেননা, অন্ন সাদ্ধৈক সহস্ৰ বনবের 
পূর্বের মহাবস্ত অবদান নামক অশ্য একখানি গ্রন্থেও এ সকল দেশের ও ঈ 
সকল ভাষার উল্লেখ আছে। বথা-বুদ্ধশিষ্য মহাকাশ্তপ মহাকাত্যায়নকে 
বলিতেছেন, 

“ন্রান্ধলা লী জঁল্রা লাল্লী, ঘ্র্নন্াহী, ভ্রহীঘ্বী, ম্বান্রনী, লক্লা- 
নাত্ী, ড্মজিদি, জনা, গ্রন্ধিনল্রিদি, ল্যন্মবাতিতি, জীব্বন্বিন, 
অরার্তিস,ল্ক্গক-নাপ্রহুব্হু-আীবা-ল্য্া-দনযা, বক্লাঃক্সক্া)র্রানিভা,লীপ্ন্লা- 
হুনিভা, হুভুঘা, হলত্ত ম্র-ল্ছুত্্গা, যন্মৱা, স্বন্মহা, ন্ুলা, বঈীনজা, 
নবন্তঘা। লিজা, লজলব্তিমু, ক্স ব্রব্বব্র' মলা দদা নীঘিন্তল্তালাঁ লীনি:।৮ 

এই গণনার মধো “মুদ্রালিপির” উল্লেখ আছে। উহা! যদি ঠিক্‌ নামান্তু- 
রূপ তাৎপৰ্য্য প্রযুক্ত হইয়! থাকে, তাহ! হইলে আমর! সাহস করিয়| বলিতে 
পারি, বুদ্ধদেবের অথবা তাহার পূর্বের অর্থাৎ তিনসহস্রাধিক বর্ষের পূৰ্বে 
মুদ্রালিপি প্রচলিত ছিল। তখন কাষ্ঠফলকে অক্ষর খোদিত করিয়া অস্কিত 
করা হইত। বোৌদ্ধগ্রন্থের এই প্রমাণ আমাদের দেশের বাবস্থা শাস্ত্র দেখিলে 
অবগই বলবান্‌ হইবে। কেননা, আমাদের দেশের প্রাচীন স্মৃতিশাদ্বেও 
মুদ্রালিপির উল্লেখ আছে। চণ্ভীপাঠ ও পুরাণপরার়ণ-বাবস্থা প্রসঙ্গে লিখিত 
হইয়াছে, মুদ্রালিপি পাঠ করিলে পুণ্যফল হয় না। মুদ্রালিপি না থাকিলে 
কি প্রকারে তাহা নিষিদ্ধ হইতে পারে? হৃতরাং বিবেচনা করিতে হইবে, 


শ্্ তিকালেও যুদ্র'লিপি বা ছাপার অক্ষর প্রচলিত ছিন। স্মৃতিতেও যুদ্রা- 
লিপির প্রসিদ্ধি আছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 3 
শুনিয়! বিশ্বামিত্ৰ অবাকৃ। তিনি বিস্মনে পরিপূর্ণ হইলেন, 
তাহার বিদ্যাভিমান তিরোহিত হইল, দর্প অন্তহিত হইল । 
তিনি ভাৰিলেন. ইনি ত বালক নন্‌, নিশ্চিত ইনি কোন জ্ঞান- 
মুষ্টি অথবা বিদ্যার অবতার। কিরৎক্ষণ পরে তিনি নিম্নলিখিত 
গৃথাটি গান করিলেন। 
হী স্বতন্ত্র ল্রীনী ভ্ীন্ধানুৰস্দিন:। 
মিদ্বিন: মলগাল্সদ্‌ ল্রিদিগ্ান্রান্তুদাখন: ॥ 


ভ্রদালস্ত লাঘব লিঘ্রীলান মজাললি । 

নলন: সিল্বিন: নন্দী লিদিক্সান্রান্ানল: ॥ 

ননী বন্য ন অত্ালি মুত্তান নন্ম নব । 

শগ্রন্বণ্রির জণ ভান ব্লিমিসস্রাদাৰ্যানন্‌ ॥ 

ভুবানিহনী ভ্নিহ্ন: অভ্মহুবীললীবি সত: । 

ক্মলব নিগ্রিভস্ব ীবত্বসনিঘ্ত: ৷ 

অন্ন জন্বলাইল সন্ীদান্র হিগ্রসন: | 

শিবির হিন্বশিঘালি ভললীবী মৰামব্যল্‌ | 

1[ললিতবিস্তর | 
ইহলোকে মনুয্রূপধারী শুদ্ধদত্বের লিপিশালায় আগমন 

হওয়া অতি আশ্চর্য । কেন না, তিনি সর্কালে সর্বশান্তরে 
স্শিক্ষিত। আমি বে সকল লিপির নামও জানি না, সেই 
সকল লিপিতে স্থশিক্ষিত থাঁকিয়াও ইনি লিপিশীলায় আগমন 
করিরাছেন। আনি. ইহার দুখপাঁনে চাহিতে অক্ষম, মন্তক 
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দেখিতেও অক্ষম, কি প্রকারে আমি এই লিপি-জ্ঞান-পাঁর- 
দর্শীকে লিপিশিক্ষা দিব। ইনি দেব, অতিদেব, সকল দেবতার 
মধ্যে উত্তম দেবতা । ইহার সমান নাই এবং ইহার সদৃশ সত্ব 
বা জীব নাই। ইহারই প্রভাবে প্রজ্ঞালাভের উপায় শিক্ষা করা 
বায় এবং এই সর্বলোকাশ্ররকে আমি কি শিখাইব? 

মহাত্মা শাক্যসিংহের বিদ্যারস্ত কালের এইরূপ ইতিহান 
আমাদিগকে চমৎকৃত করিতেছে এবং আমাদিগকে সত্যমিথ্যা- 
সংশয়ে বিলোড়িত করিতেছে । যাহাই হউক, এই ঘটনার পর 
কি হইয়াছিল, একবার তাহারও অনুসন্ধান করা যাউক | 

বালক-গুরু বিশ্বামিত্র ভয়ে, মোহে ও বিস্ময়ে জড়ীভূত হইলে 
ভগবান্‌ শাক্যমুনি তৎ্পরে আর তাহাকে কিছুই বলেন নাই, 
সামান্ত বালকের ন্যায় লিপিফলকহস্তে গুরুর অভিমুখে উপবিষ্ট 
হইয়া বর্থীনিয়মে উপদেশ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। মোহ 
ভঙ্গের পর গুরু বিশ্বামিত্র প্রোক্তঘটনাকে জাগ্রতস্বগ্র অথবা ভ্রমের 
প্রতারণ| বিবেচনা করিলেন। অনন্তর যথানিয়মে অ-কারাদি 
বর্ণ সকল একে একে উপদেশ করিতে লাগিলেন। 

কথিত আছে, ভগবান্‌ (শাক্যসিংহ ) যখন যেববর্ণ উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন, তখনই সেই বর্ণের এক একটা বৈরাগ্যস্থচক রহস্ত 
অর্থ আকাশ হইতে প্ৰতিধ্বনিত হইয়াছিল। 

গুরু উপদেশ করিলেন, অ। 

শাক্যসিংহ বলিলেন, অ। 
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"আকাশে ধ্বনিত হইল, “ক্গলিল: সত: ব্াহজন্ব:।» সমস্ত 
সংসার অনিত্য । 
গুরু উপদেশ করিলেন, আ। 
বুদ্ধদেব উচ্চারণ করিলেন, আ। 
আকাশে ধ্বনিত হইল, “স্নান্মদংস্কিন: জাহ্:।৮ আপনার ও 
পরের হিত করিবেক। 
গুরু বলিলেন, ই। 
শাক্য বলিলেন, ই । 
আকাশে ধ্বনিত হইল, “হন্দিযৰ এম্‌ না ন্বহ।” ইন্ডরিয়- 
দিগকে পুষ্ট করিও না। 
গুরু উপদেশ করিলেন, ঈ। 
/- শাক্য উচ্চারণ করিলেন, ঈ। 
আকাশে উচ্চরিত হইল, প্ৰিবন্ন্ত লযন্‌ ৷’ জগৎ ঈত্তি, 
পরিপূর্ণ অর্থাৎ বিরপরিপু্ণ । 
গুরু বলিলেন, উ। 
7 সিদ্ধার্থ ও বলিলেন, উ। 
আকাশে শব্দ হইল, প্তঘহুববন্ত্ব লমন্।”» জগতে উপদ্রবই 
অধিক। 
প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণকাঁলে আকাশে এক একটী প্রতি- 
" - শব উতিত হইয়াছিল।* সেই সকল অমানুষ বাক্য শ্ররণ করিয়া 


পুস্তক-কায়| বাড়িয়া যাইবে. এই ভয়ে সকল অক্ষরের প্রতিশব্দ দিলাম 
৫. 
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গুরু ও শিষ্যবৃন্দ' বারপর নাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ' 
শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে, গর সকল অমানুষ বাক্য বুদ্ধের 
প্রভাবেই আকাশে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছিল এবং ও সকল অমা- 
নুষ প্রতিশব্দের এক একটি প্রতিশব্দ এক একটি ধর্ম্মবীজ অথবা 
বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ। শেষ কথা এই যে, ৫০ অক্ষরে ৫০্টী আকাশ 
বাণী হইয়াছিল এবং সেই ৫. আকাশবাণীই বৌদ্ধধর্মের সার । 

কুমার শাক্যসিংহ লিপিশালায় থাকিয়। প্রোক্তপ্রকারে 
প্রথমে বর্ণ, তৎপরে পদ, তৎপরে বাক্য-যোজন, তৎপরে শান্ত 
সমুদায় শিক্ষা করিলেন। পরন্ত এই সকল শিক্ষা করিতে তাহার 
অধিক সময় অতিপাতিত হর নাই। 

বৌদ্ধগ্রস্থে, আরও লিখিত আছে, ভগবান্‌ বুদ্ধদেব যখন 
লিপিশালে থাকিয়া লিগিশিক্ষ। করেন তৎকালে সেই পাঠশালায় 
নাকি দ্বাদশ সহজ বালক লিপিশিক্ষার্থ উপস্থিত ছিল এবং দেই 
সকল বালকদিগকে. তিনি গোপনে সম্যক্‌ জ্ঞান উপদেশ 
করিতেন। সম্যক জ্ঞান কি? বুদ্ধদেবের অভিমত অম্যক্‌ জ্ঞান 
কি? তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে । 


| 


তি ই ০১7 
না। ফল, ৫টি অক্ষরের ৫০টি প্রতিশব্দ আছে এবং ৫০টিই ধৰ্মমূলক । 


এই সকল কথা ললিতবিস্তর গ্রন্থ হইতে উদ্ধ ত হইল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

শাকাদিংহের কৌমার জীবনের অপর একটী কথা এবং বিবাহ। 

বুদ্ধদেব শিশুকাল হইতেই ধ্যানশিক্ষা করিয়া আঁসিতে- 
ছিলেন। এক্ষণে তাহার দেই শিক্ষা বা সেই: ধ্যান: যৌবন- 
আগমে পরিপাক প্রাপ্ত হইল। ইতিহাৰ লেখকেরা ইহার 
বাঁল্যজীবনের ইতিহাদেও অলৌকিক ক্ষমতা প্রবেশ করাইরাঁ- 
ছেন, কাঁধেই ইহার প্রক্কত চরিত্র প্রচ্ছন্ন জাছে। ললিতবিস্তর 
নামক বুদ্বইভিহীস গ্রন্থে ইহার কৌমারচরিত্র সম্বন্ধে অনেক 
অলৌকিক বর্ণনা আছে, তন্মধ্য হইতে একটা মাত্র কথা আমরা 
উদ্ধৃত করিলাম। এই কথাটাই ইহার ভবিয্যদ্বৈরাগ্যের সোপান 
অথবা বীজ 

শাক্যসিংহ ক্রমে বয়ঃপ্রাঞ্ত হইলেন সময়ে অনেক কুমার 
তীহার সহচর হইল। একদী তিনি বয়স্যদিগের সঙ্গে এক 
কৃধিগরীম পরিদর্শনে গমন করিলেন । সেখানে তিনি কৃষক- 
দিগের কাঁধ্য ও স্বভাবচরিত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তথা হইতে 
এক উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন । সহচরেরা এদিক ওদিক্‌ 
গমন করিল, ক্রীড়াসক্ত হইয়া কুমারের সঙ্গ পরিত্যাগ করিল; 
এই অবকাশে ভগবান্‌ বোধিমত্ব দেই উদ্যান হইতে বহিষ্ধান্ত 
হইরী তন্নিকটস্থ কোন এক রমণীয় প্রদেশে একাকী ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটা রমণীয় 
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জঙ্থুবুক্ষ ছায়াবিস্তার করতঃ বিরাজিত আঁছে। দেখিয়া প্রীত ' 


হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার তলদেশে গিরা উপবিষ্ট 
হইলেন । 

ধ্যানোপযুক্ত রমণীয় প্রদেশ দেখিয়া তীহার ধ্যানেচ্ছা হইল। 
প্রথমে তিনি চিত্তকে একাগ্র করিলেন। চিত্তের কামনা ও 
অন্ঠান্ত অকুশলবৃত্তি সকল নিরুথান করিয়! সবিতর্ক ও সবিচার 
ধ্যান অবলম্বন পূর্বক প্রথমতঃ গ্রীতিস্থথ নামক ধ্যান-স্থখ 
অনুভব করিতে লাগিলেন । সবিতর্ক ও সবিচার ধ্যানের দ্বারা 
আত্মপ্রসাদ আগত হইলে তাহার চিত্ত তখন এক অখণ্ডাকার 
বৃত্তি ধারণ করিল। তখন তিনি নির্বিত্ব-নির্বিচার নামক 
দ্বিতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, হইয়া অনির্বনীয় গ্রীতিম্থখ 
প্রাপ্ত হইলেন। অরক্ষণ মাত্র গ্রীতিন্থখ অনুভব করিয়া তদুর্ধ- 
বতা তৃতীয় ধ্যান আহরণ করিলেন। তৃতীয়ধ্যানে প্রীতিস্থথেও 
উপেক্ষা হয়, যাবজ্জীবনের ও যাঁবজ্জন্মেরদৃষট, শ্রুত ও অনুমিত 
পদার্থরাশির স্বরণ হয় এবং গ্রতিসম্বেদন নামক প্রভা বিশেষের 
উদয়ন হয়। লোকে যাহাকে নির্মল প্রজ্ঞা অথবা অপ্রতিহত 
জ্ঞান বলে, যে জ্ঞান আবিভূর্তি হইলে জগভ্রয় করামলকবৎ 
প্রতিভাত হয়, সেই জ্ঞানের অন্য নাম প্রতিসন্বেদন ও সম্পরন্ত। ৷ 

অনন্তর তিনি এতদুর্ধবন্তী নির্মল চতুর্থ ধ্যান আহরণ 
করিলেন ৷ চতুর্থ ধ্যানে সুখের নাশ, দুঃখের অন্ত, দৌমনস্যের 
॥ও দৌর্সনস্যের অভাব, স্বখ-থঃখের উপেক্ষা, স্বর্ণশক্তির পরি- 


[| 


AY 


| 
| 
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শুদ্ধি ও শরীরাঁদির অদর্শন হর। কুমার শাঁক্যসিংহ এখন সেই 


জব্দুরুক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া এতাদৃশ চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। 
বুদ্ধদেব জন্থুমূলে চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে 
পাঁচ জন মহান্গভব খধি দক্ষিণ দিক্‌ হইতে আকাশপথে সেই 
জঙ্ক বনের উপর দিয়া উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। যেই মাত্র : 
তাহারা জন্থুবনের উপরে আসিরাছেন, অমনি তাহারা শক্তিহীন, 
ক্ষমতাহীন ও প্রত্যাহত হইলেন। আর যাঁইতে পাঁরিলেন 
না। তাহার! আশ্চর্য্য হইয়া ভরে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া! 
নিম্নলিখিত গাঁথাঁর বলাবলি করিতে লাগিলেন ।_- 
প্রসনিস্থ লখ্যিনস্ৰন্কুত নিন 
পবনন্ত্ন্বন ণিবমাপ নিাহিনল্‌। 
বাজবুৰ ভ্ছন্দাব্হ্াত্বান্ধলা দ্ন্বন্তন্া 
কাহিল লিঘ্ধানিনা লন্ধন্থ: ॥ 
ন্রশ্রনিত্ব লহুলা ঘরই বাদি স্না বালা 
ঘন্বযান্নজ্রবহমলি স্বত্ত নম নিশ্মিলা: | 
লুল 51 টা নী: 
আমরা মহাগজের গ্যায় স্থুমেরুমস্তকস্থিত বন বিদীর্ণ করিয়া 
গমন করিয়া থাকি। বায়ুপুরে, ইন্দরপুরে ও যক্ষগন্ধর্াদির নগরে 
গমন করিয়া থাকি। কিন্ত আাজ আমর! এই জন্বুবনে'আসিয়| অব- 
সন্ন হইলাম ! ইহা কাহার বোগবল ? কাহার প্রভাব? কাহার 
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রশ্বধ্যবলক্রমে আমাদের অপ্রমের শ্বরধ্যবল প্রতিহত হইল ? 
শুনিয়া নেই বনের বনদেবতা অলক্ষ্যে ্রত্তর করিলেন ২-_ 
₹ প্দিন্ধত্রীছিন: মাব্নঘালান্মলীনালনুত্রসলামসম: | 

জুতিরন্ধলতনন্নক সমন্বা্লু।লনা জীব জপ বিহু: । 

স্সঘনিল্ট ননলাশ্বিনী ম্রালস্বিন্দাদৰা কললন্মজ্রলাগীলুবন্বাল্িল: | 

মবজনমৃহ্যক্জাতিননপ্তিনন্বজ্র ন্রল্মী নিন্শনি লৰত্ব বৰলা (৯ 

বিনি রাঁজকুলে জন্সিরাছেন, যিনি শাক্যরাজার আত্মজ, 
বাহার শরীরপ্রভ! স্থর্য্য-প্রভার তুল্য, বাহার বর্ণ প্রফুল্লকমলের 
গর্ভবর্ণের সমান, যিনি সর্বলোকের শ্রেষ্ঠ, তিনিই এই বনে ধ্যান 
করিতেছেন, তিনিই তোমাদের যোগবল প্রতিহত করিয়াছেন। 

খবিগণ দৈববাণী শুনিয়া অধস্তল অবলোকন করিয়া দেখি- 
লেন বে, শোভায় ও তেজে জাজন্যমান এক নব বালক নিনী- 
লিতনেত্রে উপবিষ্ট আছেন। দেখিয় তাহারা মনে ভাঁবিলেন, 
ইনি কে? ধনাধিপতি কুবের ? অথবা রুদ্র ? কিংবা! সহস্ররশ্মি 
সূর্য্য ? অথবা ইনি নিষ্পাপ বুদ্ধ? 

পুনর্বার দৈববাণী হইল,_“যে শ্রী কুবেরে, যে শ্রী ইন্দে, 
বেশী ব্রহ্মার, যেশ্রী গ্রহনক্ষত্রে, সেই শ্রী এই শাক্যতনয়েব্র 
কান্তি হইতে অপগত নহে”. 

অনন্তর খুষিরা ধরণীতলে অবতরণ করতঃ ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবকে 
স্বতি করিতে লাগিলেন। এক খবি বলিলেন, 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । } ৭৯ 
পরী দীঘাপ্রিন্তলন সাহুল্নীল্ হু: ৷ 
সম ন দাদ্ত্মন ঘল্ম' অজ্সযন্মীস্তণ্রিঘলি ॥৮ 
লোক সকল ক্লেশর্নপ অগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদের 
/  জন্ত এই স্থণীতল হৃদ প্রাদুভূতি হইয়াছে। বে ধৰ্ম্ম জগতকে 
৮ মুক্ত করিবে, ইনি সেই ধর্ম পাইবেন। 
অন্ত খধি বলিলেন,__ 
“্সস্রাননিলিই জীন দান্তুধীন: সহীঘকন্ধ: | 
ব্মত্র ন সান্ঝন ঘন্ম' অবন্মীত্তিদ্ঘনি ॥৮ 
লোক সকল অজ্ঞান অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়াছে। নে 
অন্ধকার বিনাশের জন্য এই প্রদীপ আবিভূর্ত। যে ধর্ম্মে জগ- 
| তের মুক্তি হইবে, ইনি সেই ধৰ্ম্ম পাইবেন । 
-) অপর খবি বলিলেন, 
] *গ্রাজন্তানহ্জ্ান্লাই আানখস্ন্যদত্যিনন্‌। 
| অমঁ ন সাদ্‌যন ঘষ্ম'ঘজনআাবঘিত্রি 1 
ছ্পার শোকনমুদ্রের নৌকা আগত হইয়াছে। অথবা 


i 
দুর্গম সংনারগহনের যান আগত হইয়াছে। যে ধর্ম জগৎকে 
উত্তীর্ণ করিবে, শোকসমুদ্রের পরপারে লইয়া যাইবে, ইনি 
সেই ধৰ্ম্ম পাইবেন। 

অন্য খষি বলিলেন,_- 

Kk 


প্লবাল্যাঘিজিন্িভালাঁ সুমী লিঘব্নব: 1 
ব্মণঁ ন সাদৃভ্বন ঘন্ম' লানিন্তন্দলীল্ন্ধন্‌ ॥৮ 
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জরাব্যাধিক্লিষ্টা সংসাররোগীদিগের জন্য বৈদ্যরাজ আবি- 
ভূত হইয়াছেন। বে ধর্শ অরামৃত্যু হইতে বিমুক্ত করে, ইনি 
সেই ধৰ্ম্ম পাইবেন। 

খষিগণ এইরূপ গাথাগান করিরা প্রদক্ষিণপূর্বক প্রণাম 
করিলেন) তৎপরে পুনর্বার আকাশপথে গমন করিলেন । 

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন কুমারকে না৷ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হই- 
য়াছেন। তিনি জানেন না বে, তাহার কুমার কৃষিগ্রামের 
জন্কবনে গিয়া ধ্যান করিতেছেন। রাজা কেন, এ ঘটনা কেহই 
জানেন না। রাজা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অমাত্যদিগকে আহ্বান 
করিলেন এবং জিজ্ঞাস! করিলেন, কুমার কোথায়? অনন্তর 
অমাত্য ও অন্চর সকলেই কুমারের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। 

এক জন অমাত্য কৃষাণগ্রামের জন্কবনে 'গিয়া দেখিল, 
কুমার এক নিবিড়শাখ জঙ্ক বৃক্ষের তলদেশে তৃণনির্মিতি আসনে 
উপবিষ্ট হইয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। আরও এক আশ্চর্য্য 
দেখিল।-মধ্যাহুকাঁল অতীত হইয়াছে, অপরাতিতী প্রযুক্ত 
অন্থান্তবৃক্ষের ছায়া পরিবন্তিত হইয়াছে ; কিন্ত সেই জম্ক বৃক্ষের 
ছায়া কিঞিন্াত্রও পরিবর্তিত হয় নাই। কুমারের শরীর 
শীতল করিয়া রাখিয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে 
অমাত্যের মনে প্রীতি ও বিস্ময় উভয়ই উৎপন্ন হইল । অমাত্য 


আশ্চধ্যান্বিত: হইয়া মে সংবাদ তৎক্ষণাৎ রাঁজসকাশে বহন 
করিল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । | এত 


রাজা গুদ্ধোদন অমাত্যমুখে এ অদ্ভুত বার্তা শ্রবণ করিয়া 
অবিলম্বে সেই জঙ্কতলে গমন করিলেন। কুমার তখনও 
ধ্যানস্থ। রাজা দেখিলেন, বেন এক অনির্কাচ্য তেজোরাশি 
রণণীয়তম মুক্তিতে কোন এক অনির্বাচ্য ভাব ধ্যান করি- 
তেছেন। দেখিয়া রাজার চৈতন্য হইল, পুত্রভীব অপগত হইল। 
কে যেন তাহাকে অনুরোধ করিল, আকর্ষণ করিল, তাই তিনি 
পুত্রভাঁব ভুলিয়া! গিয়া বুদ্ধভাবে বুদ্ধদে বকে প্রণাম করিলেন। 

কুমার শাক্যসিংহ প্রাতঃকালাব্ধি অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ 
থাকিয়া সৌগত জ্ঞানের দ্বারা শীক্যগণের খদ্ধি পরিদর্শনপূর্বক 
প্রতিবদ্ধ হইলেন। অর্থাৎ তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। সমাধি 
ভঙ্গের পর তংস্থানে পিতা, সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া প্রথমে 
তাহার চরণ স্পর্শ করিলেন, অনন্তর তীহার সহিত নিম্নলিখিত 
প্রকারে আলাপ করিতে লাগিলেন ৷ 

“পিতঃ ! আপনি হিংসাময়ী কৃষি পরিত্যাগ করুন। এই 
কাৰ্য্য নিতান্ত গঠিত। ইহাতে পদে পদে হিংসা ঘটনা হয়। 
স্বর্ণে প্রয়োজন থাকিলে সুবর্ণ বৃষ্টি করিব, বন্ত্ের প্রয়োজন 
হইলে বন্তবর্ষণ হইবে, অন্ত যা কিছু চাহেন_সমস্তই পাইবেন 
আপনি এই হিংসারপা কৃষি পরিত্যাগ করুন। সর্জগতের 
স্থুখোদ্দেশে উদ্যুক্ত হউন ৷” 

কুমার শীক্যসিংহ পিতার কৃষিগ্রাম দেখিতে গিয়া দুঃখিত 


হইয়াছিলেন। তাহার চিত্ত পরছু£খে বিচলিত হইয়াছিল। 


৭৪ বুদ্ধদেব। 


তাই তিনি ধ্যানস্থ হইয়া, সমাহিত হইয়া, চিত্তচাঞ্চল্যের অব- 
রোধ, দুঃখের বিঘাত, শাক্যকুলের ভবিধ্য খদ্ধি, সম্যক জ্ঞানের 
লাভোপার, জগতের দুঃখবিনাশ,__এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান 
করিতেছিলেন। পিতা আগমন করিলে তীহার ধ্যান ভঙ্গ 
হইল। তিনি যে আপনার বোধিত্বলাভের জন্য ও জগতের 
হিতের জন্য চিত্তৈকতানতা উত্থাপন করিয়াছিলেন, ধ্যানভঙ্গ 
হইলেও তাহার বেগ তখন পর্যন্তও ছিল। তাই তিনি পিতাকে 
ও সমাগত শাক্যদিগকে ছুঃখাত্তকর উপদেশ সকল দিয়াছি- 
লেন। উপদেশ দেওয়া শেষ হইলে তিনি স্বদনসমূহে পরিবৃত 
হইয়া প্রফুল্লমনে কপিলবস্ত নগরে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
শাকাসিংহের বিবাহ। 


শাক্যগণ বে দিবস শাক্যসিংহকে কৃবিগ্রামের জম্ব বৃক্ষমূলে 
সমস্ত দিবা ধ্যানস্থখে অতিবাহিত করিতে দেখিরাছিল-_সেই 
দিন হইতেই তাহাদের মনে কুমারের গার্হস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ 
অভিশঙ্কা জন্মিরাছিল। তদবধি তাহারা সর্বদাই ভাবিত, 
মৌহ্‌্ডিকগণের গণনার প্রথম পক্ষ * সত্য হইলে নিশ্চিত এই 
রাজবংশের উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে। 


শাকানিংহ ভূমিষ্ঠ হইলে গণকগণ গণনা করিয়া বলিয়াছিল, এই কুমার 
যদি অভিনিঞ্চম করেন, অর্থাৎ গৃহত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে ইনি বুদ্ধ 
হইদেন। আর যদি গৃহে থাকেন, তাহা হইলে চক্রবত্তা রাজা হইবেন। 


৫... 


ভূতীর পরিচ্ছেদ । ae 


রাজ! শুদ্ধোদন একদা প্রধান প্রধান শাক্যের সহিত সভা- 
মধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তাঁহার আমত্যগণ তাহাকে 
বলিতে লাগিল ঃ= 

প্নহারাজ! কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে মৌহ্‌ত্তিকগণ যাহা বলি- 
রাছিল, তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। কুমারের মদ 
লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া তাহারা বলিয়াছিপেন ।_- 

“নহি জুনাবী$নিনি্দুনিহখনি বঘানণীলবিগ্বনি ্স্থুন্‌ ভল্যক্‌ অমৃত: 

স্তন নামিলিদ্মুলিঘণি বালা নন্িঘনি লব্ধ ঘনব্ননল্লালান:।” 

এই কুমার বদি গৃহ হইতে নিক্রান্ত হন, গৃহত্যাগ করেন, 
তাহা হইলে ইনি তথাগত অর্থাৎ বুদ্ধ হইবেন। আর যদি গৃহে 
থাকেন, তাহা হইলে ইনি ধার্ন্মিকপ্রবর চক্রবর্তী রাজা হইবেন 
এবং সপ্তরত্ব*্ প্রাপ্ত হইবেন । অতএব হে মহারাজ ! আমাদের 
বিবেচনায় কুমারকে শীঘ্র শীঘ্র গৃহনিবিষ্ট অর্থাৎ বিবাহিত করা 
উচিত। স্বীগণবেষ্টিত থাকিলে কুমার রতি বা সখ অমুভব 
করিবেন, তাঁহা হইলে আর নিক্রান্ত হইতে পারিবেন না। এই 
কাৰ্য্য শীত্র নির্বাহ করা উচিত। করিলে অবশ্ঠই এই চক্রবর্তী 

ংশ অনুচ্ছেদ-দণা প্রাপ্ত হইবে, আমরাও অন্তান্ত রাজগণের 

নিকট সন্মানিত থাকিব৷”? 
রাজা বলিলেন, “তবে আপনার! কুমারের উপযুক্ত! কন্তা 
অনুসন্ধান করুন|” 


* অশ্বরত্, হত্ররতু, অমাত্যদত্ব, প্রভৃতি । 


প্‌ বুদ্ধদেব || 


বলিবা মাত্র শত শত শাক্য, হৰ্ষে উৎকুল্প হইরা উঠিল 
এবং “আমার কন্যা কুমারের অনুরূপা,_-আমার কন্যা কুমারের 
অনুরূপা।৮ এই বলিরা উচ্চরব করিতে লাগিল । 

রাজা শুদ্ধোদন কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, 
প্বড়ই দুর !_ কুমার নিতান্ত ছুরাসদ !__আপনারা। যান, 
কুমারকে গিরা বলুন,_তুমি কোন্‌ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।” 

‘_ অনন্তর শাক্যগণ কুমারের নিকট গনন করিল। রাজার 

প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত করিয়| বলিল “কুমার ! আপনি কোন্‌ কন্তার 
পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছক; তাহা বলুন ।” 

কুম।র প্রত্যুত্তর করিলেন, “সপ্তাহ পরে প্রত্যুত্তর দিব? 
শুনিরা অমাত্যগণ যথাগত স্থানে গমন করিল। 

অমাত্যগণ গমন করিলে, কুমার মনে মনে বিচার করিতে 
লাঁগিলেন।__কাঁমের অনন্ত দোষ, তাহা আমি জানি। কাঁমই 
সকল ছুঃখের, সকল শোকের মূল, ইহা আমি বিদিত আছি। 
কাম তরঙ্কর খড়াধারার তুল্য, প্রজলিত অগ্রিম, ইহাঁও আমি 
জ্ঞাত আছি। আমার কাঁভোগে ইচ্ছা নাই, তাহাতে অন্ধু 
রাগও নাই। বে আমি প্রতিদিন বৃক্ষমূলে সমাধিস্থথে শান্তচিত্তে 
বাস করিব, সেই আমি কিপ্রকারে স্ত্রীগৃহে থাকিব? যে আমি 
মৌনত্রয়* অবলম্বন করতঃ বিজন বনে শোভা! পাইব, সেই আমি 


* বাকামৌন, ইন্দ্িয়দৌন ও চিত্রমৌন অর্থাৎ কথা না বলা, সুখেন্দরিয় 
পরিচালন না করা এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধ করা। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


" কি ন্ত্রীনংৰৃত হইয়া গৃহমধ্যে শোভা পাইতে পারি? পুনর্ব্বার 
অন্তদিক্‌ ভাবিয়া দেখিলেন। ভাবিলেন, না, _বিকারের মধ্যে 
থাকিয়া নির্বিকার শিক্ষা দেওয়াই কর্তব্য, _সত্বপরিপাক প্রদর্শন 
করাই উচিত,_-পরিবারদিগকেও বিনয় শিখান উচিত। পদ্ম 
কর্দমেই বুদ্ধি পায়, জলমধ্যেই শোভা পায়। অতএব, বোধি- 
সই যদি পরিবার লাভ করেন, তথাপি তিনি শত শত প্রাণীকে 
মুক্ত করিতে পারেন। পূর্ব পূর্ব বোধিসত্বেরাও ভার্য্যাপুত্র ও 
গৃহধর্্ দেখাইয়া গিয়াছেন, রা অনুরাগী ছিলেন না, 
. 'বিষয়ব্যাসক্ত ছিলেন না১--খ্যানত্রষ্ও হন নাই,--স্থখচ্যুতও 
হন নাই। কি খেদ! যাহাই হউক, আমিও পূর্ব বুদ্ধের দৃষ্টান্ত 
লোক শিক্ষা দিব, তীহাদেরই গুণ প্রচার করিব।” 

এইক্সপ স্থির করিয়া তিনি একটা গাথী গান করিলেন।* 
সপ্তুদিবন আগত হইলে তিনি অন্ত একটা গাথা পত্রারূঢ় করিয়া 
পিতৃদমীপে প্রেরণ করিলেন । গাথাটী এই ;- 


“ন নব সাজনা লল নৃঘূৰ্নন্থদ ঘা ভ্থান্‌ 
মজ্জা ন বুঘহিমুযা; স্বহ বলনা | 

মরা লক্স স্বি্মনলিঘাহ্ভ্নড সমতা | 
কন লনান্বব্রবীলনঘা ববত্তত্বাৎ॥ ং 


1৩৩ উল 
* গাথাটা ললিতবিস্তর গ্রন্থে আছে। ইচ্ছা হয় ত ঘ্চিহিত পরিশিষ্ট 
দেখুন। প্রবন্ধ কর্কশ হইবে ভাবিয়া গাথাটা অন্ত স্থানে দিলীম। 


বুদ্ধদেব । 


না বাশনত্বতিত্বিন ঘৃত্য কষর্ঘ বন্দ, 

ঘা নান্য তুল লব্রন্মল না নৰ্ঘা: | 

ল ললাগ্র মাজন জঈল সমন্ধনন, 

অল্পা ঘৃত্যা নথলন্লী লল না ন্ৰ্ঘাঃ ॥৯ 
মরা ছদশ্রীবলন্ৰাণ স্ব হুদনন্না, 

সানা স্ন্তা ন ঘঘ নন্ধান নীত্বিলা I 
আবীবনা স্বলাল্লাম্থযহালগ্ীৱ্ৰা, 

লা নাহঘা লল নঘু নব্বন্ন নান ! ॥ই 
শ্রভ্মানলান্ত্তিত্রা ন স্ব হাঘলন্নি, 

লত্ত মান্য ই’ ন নাম ল স্ব ন্মভতলা ৷ 
জঅন্ালইওদি ঘৰ ল দইমি বন্ধা, 

নষা কবল দনিলা ভুল -লম্রন স্দলননা ॥৪ 
লব নলিনা ন ম্মমিভন্তরন ন দননতুলা, 
লিলানলালহিমনাদি ন নন স্রীমূনা। 
শত দানন্ন্তু ন দু ল যহ্যন্ব, 
লিন্তাঁ্ন মিভ নিখলা ব্বঘলল ভ্রভা 14 
অন ব্সিনালদিত্ব নম্বর লন ল্রান্না, 
শ  ভন্রনা লন্বব্যিনা স্বিব্নিল্রন্ছুলা | 
ন অ ভভিলক্ন্বব্লা ভু ঘন্মপ্রন্না। 
ন্দাণরন জাল নলন্া অহ ন্তত্বমানা | ৫ 

শ নন দ্যালনিন্বনসলা ন ঘর নালমূা, 
লানাঘহুক ন্বজনা ই ঘন্বন্গানী। 


£ 
|] 


তৃতীয় পরিচ্ছের | ৭৯ 


স্বস্সী  নন্ত স্বঘুই ত্র গ্ৰান্দ লা, 
ভালী জব্বর ললি স্রাহগ্মলান্মদূল 0৩ 
গ্রান্স নিঘিন্ত ন্ধগ্রন্রা আধ্যিজা নষ্ীন। 
দখান্‌ বদন সণরলন্বত্বিনন ত্র গহ্যান্‌। 
ললানুৰা্দী সন্থান্ভাদি স্ব লাহুমুনা, 
ছনানগ্সীদি কদর ! লধন্ধা ম্যীঘ্ৰ ॥দ 
ক্ৰ সং * * * 
লাক্সন্থী লিনা জন্মা নয়া যাত্রী নগর 
অল্মা ছন মৃষ্যাং্তন্নি না নী জন্যা সলভুন্'+ ॥৬ 
‘বিনি প্রাকৃতা রমণী নহেন, যাহার ঈর্ধাদি মন্দগুণ নাই, 
যিনি সর্ককালে সত্যবাঁদিনী, যিনি সদ! সাবধান থাকিয়া 
আমার প্রতি চিত্তধারণ করিবেন, যাহীর রূপ, কুল, গোত্র ও 
জন্ম, সমন্তই বিশুদ্ধ, সেই রমণী আমার অন্রূপা বধু। ১ 
যে কন্তা গাথা লিপির অর্থ ও গুণ জ্ঞাত আছে, সেই কন্যা 
আমার পত্নী হইবার যোগ্যা, এবং আমার নিমিত্ত দেই কন্তাকে 
বরণ করুন। যে কন্যা আমার অন্ুরূপা হইবে, সেই কন্তার 
গুণ কহিতেছি। সেই সকল গুণ যাহাতে থাকিবে, তাহাকেই 
আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করুন, অগংস্কৃত ও প্রাকৃত (অশুদ্ধ) 
মনুষ্যে আমার প্রয়োজন নাই। ২ 
যে, রূপে ও যৌবনে উত্তম অথচ. রূপমত্তা বা যৌবনমন্তা 
নহে, যে মাতার ন্যায় অথবা ভগিনীর ন্যায় মৈত্রচিত্তা অর্থাৎ 
সর্বদা কল্যাণপ্রার্থিনী, বে ত্যাগশীনা, যে শ্রমণ ও ত্রাক্দণ- 


৮5 বুদ্ধদেব । 


দিগকে * দান করিতে ভালবাসে, হে পিতঃ!. তাদৃশী কন্তাই 
আমাৰ বধু হইবার বোগ্যা, তাহাকেই বরণ বা গ্রহণ করুন ৷ ৩ 

সমস্ত দোষ যাহার নিকট তিরস্কত এবং যাহার কোন 
দোষ নাই, শঠতা, ঈর্ষা, মায়া” এ সকল কিছুই নাই, যে 
বলেও পন্ধুপুরুষে আশক্ত হয় না, এবং স্বীয় পতিতে সদা মন্ত 
থাকে, এবং সদা সাবধান ও সংযত চিত্ত থাকে । ৪ 

যে গব্বিতা নহে, উদ্ধতা নহে, প্রগলভা নহে, মানিনী 
নহে, অথচ চেটীর স্যারও নহে, পানাভিলাধিনী নহে, রস, গন্ধ 
ও শব্দ, এ সকলে অভিলাধিনী: নহে, নির্লোভ, প্রার্থিনী নহে, 
আপন ধনে সুসস্ত্টা থাকে। ৫ 

সত্যনিষ্ঠা, অচঞ্চলা, অভ্রান্তা, অন্থদ্ধতা, লজ্জাবতী, মঙ্গল- 
দর্শনে অভিরতা, সর্বদা ধর্মপরারণা, সদাসর্কদা কায়মনোবাক্যে 
শুদ্ধভাবা। ৬ 

ধর্শে ও ধ্যানে আলম্যশূন্যা, খদ্ধিযুক্তা, মানমূঢা নহে, 
সর্বদা মীমীংসাধুক্তা অর্থাৎ বিচারদর্শিনী, ধর্মচারিণী, শ্বশ্বর 


[নী OL LAME El 

* সমণ সন্ন্যাসী । বুদ্ধদেব ব্রাঙ্গণদ্ধেষী ছিলেন, এইরূপ কুসংস্কার অনে- 
কের মনে আছে। কতকগুলি অজ্ঞলোক ইহার মূল। কোনও বৌদ্ধ গ্রন্থে 
বুকে ব্রানগণনিলদা, করিতে দেখা যায় না, বরং ভক্তি করিতেই.দেখ। যায় । 
উপরোক্ত বুদ্ধ বাক্যটা তাহার অন্যতম নিদর্শন | ৪ শ্লোকে «নল তর নম্মলভাগ 
কথা আছে, অনুসারে ইহাকে বেদজ্ানপ্রিয় বলিতেও পারা বায়। 


তৃতীর পরিচ্ছেন। ৮১ 


" প্রতি ও শ্বশুরের প্রতি থা শাস্ত্প্রণরবতী, দাস দাদীর প্রতি ও 


অন্যান্য জনগণের প্রতি আত্মনমদধিনী | ৭ 

শান্রে ও শান্ত্রোক্ত কার্য্যে কুশলা, পশ্চাং শয়ন ও অগ্রে 
উত্থান করে, সর্বভূতে মৈত্রী স্থাপন করে, কুহক জানে না, 
মাতার ন্যায় কল্যাণবতী হয়, হে মহারাজ ! আপনি ঈদৃশী বধু 
আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করুন। ৮ 

* ত্রান্মণকন্তা, ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্য, অথবা শুদ্রকন্যা, 

যাহাতে ও সকল গুণ থাকিবেক, সেই কন্যার বহিত আমার 
রিবাহবন্ধ নির্বাহ করুন । ৯ 

গাথা লিপি পাঠ করিয়| সভাস্থ শাক্যগণ এমুদিত হইল। 
রাজ! শুদ্ধোদন পুরোহিতের হস্তে গাথালিপি অর্পণ করিয়া 
বলিলেন, কপিনবন্ত মহানগরে ঈদূণী গুণবতী আছে কি না 
অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। 

লন্ধব্বীন ল বান ন্বলাহ্থী লল নিন্বিন:। 
তথ্য ল্রল্ স্ব ঘৰ্ম্ম স্ব নলান্ম হলন লল: ॥ 

আমার কুমার কুল গোত্র প্রভৃতিতে বিস্মিত নহে। যাহাতে 
গুণ, সত্য ও ধৰ্ম্ম আছে, তাহাতেই কুমারের মন রত । 
- পুরোহিত গাথালিপি লইয়া! কপিলবস্ত নগরের গৃহে গৃহে 
ভ্রনণ করিলেন কিন্তু কুমারের অনুরূপ কন্যা দেখিলেন না। 
অনন্তর সর্বশেষে দণ্ডপাণি শাক্যের গৃহে গিয়া দেখিলেন, দণ্ড- 
পাণি শাক্যের গোপা নারী এক কন্তা আছে, সেই কন্ঠাটাই 


৬ 


চহ বুদ্ধদেব । 


যথোভ-রূপগুণমম্পন্লা। পুরোহিত উপবিষ্ট হইলে গোপা তাহার 


সমীপগামিনী হইল। চরণবন্দনপূর্কাক বলিল, মহাত্রাহ্মণ ! কি 
কাৰ্য্যে আপনার আগমন হইয়াছে ? পুরোহিত বলিলেন, শুদ্ধো- 


দনের পুত্র পরমরূপবান্‌, তেজ ও গুণযুক্ত; তাহাতে দ্বাত্রিং . 


শৎ মহাপুরুষ লক্ষণ বিদ্যমান আছে। তিনি এই গাথা লিখিয়া 
দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যাহাতে এই সকল গুণ থাকিবে, 
সেই কন্যা আমার পত্নী হইবে। | 
পুরোহিত এই কথা বলিয়া গাথালিপি গোপার হস্তে ন্যস্ত 
করিলেন। গাথালিপি পাঠ করিয়া গোপা ঈবং হাস্ত করতঃ 
গাথাভাধায় প্রত্যুত্তর করিলেন,__ 
“নস্পানি লাক্ম যা অন্ত স্ব! 
ন্বাপ দনিলনতব ীন্সন্তুন্ধদন্থদ: | 
ত্য ছি জলা অভি জাত লা নিজ্রক্ক 
না স্বীন সান ললল মঈন নান: ॥৮ 
হে ব্ৰাহ্মণ! আমাতে সমস্ত অনুরূপ গুণ আছে। সেই 
সুশোভন সৌম্যমর্তি কুমার আদার পতি হউন। আপনি 
কুমারকে গিয়া বলুন, যদি তিনি আমাকে পত্বীত্বে গ্রহণ করেন, 
তবে যেন বিলম্ব না করেন এবং আমার বেন হীনজনের সঙ্গে 
বসতি করিতে না হয়। 
অনস্তর পুরোহিত রাজার নিকট গমন করিলেন এবং সমু- 
দয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন। 


| 
| 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ! ৮৩ 


রাজা তখন মনে মনে বিচার করিলেন, কুমাঁর নিতান্ত 
ছুরাসদ ! কি জানি, পাছে কোন অন্তথী ঘটনা হয়! অতএব 
এমন কার্ধ্য করা উচিত--বাহাঁতে আর অন্থা হইবার সম্ভা- 
বনা নাই। ' বহু কন্যা সম্মিলিত হউক, তন্মধ্যে যত্প্রতি কুমা- 
রের চক্ষু নিবিষ্ট হইবে, তাহাকেই আমি বধৃত্বে গ্রহণ করিব। 
এরূপ করিলে অবশ্ঠই সকলদিক্‌ রক্ষিত হইবে । 

অনন্তর তিনি নগরে ঘণ্টা ঘোঁষণা করিয়া দিলেন। এইরূপে 
ঘোষিত হইল, সপ্তম দিবসে কুমার সিদ্ধার্থ কন্যাদিগকে পুরস্কার 
প্রদান করিবেন, সেই দিব নগরের সকল কন্তাকেই পুরস্কার 
গৃহে যাইতে হইবে । 

সপ্তম দিবদ আগত হইলে তগবান্‌ বৌধিসত্ব পুরস্কারগৃহে 
গমনপুর্বক ভদ্রীসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর নগরের 
কুমারিকাগণ একে একে বোধিসত্বকে দেখিতে ও পুরষ্কার লইতে 
প্রবেশ করিতে লাগিল। পুরস্কারগৃহে যত কন্যা প্রবেশ করিল 
কেহই কুমারের তেজ ও গর) সহ করিতে পারিল না। সকলেই 
পুরস্কার লইয়! তনুহূর্ভেই প্রত্যাবর্তন করিল; কেহই তাহার 
নযক্ষে দীড়াইতে গারিল নী। 

অমন্তর দণ্ডপাণি-তনয়া গোপা দামীগণপরিৰৃতা হইয়া পুর- 
সকার সভায় প্রবেশ পূর্বক অতি বিনীততাবে বোধিসত্থের সমুখে 
গিয়া দাড়াইলেন এবং অনিমেষ নয়নে বোধিসত্বের তেজঃী 
দেখিতে লাগিলেন। বোধিসত্বও তাঁহার গুণ ও শ্রী অনুভব 


কমার বলিলেন, আমি তোমাকে দ্বণা করিতেছি না। 
তুমি বিলম্বে আনিয়াছ, তাই মনে মনে বিচার করিতেছি, 
করিব। এই বলির তিনি নিজ বহু- 
হল অস্ুদীয় উন্মোচনপূৰ্ব্ক গোপার হস্তে অর্পণ করিলেন। 
গোপা সন্নবদনে গ্রহণ করিলেন এরং বলিলেন, ইহাই আমি 
আপনার নিকট আশা করিতেছিলাম। গোপা ও কথা বলিয়া 
স্বীয় অন্গুরীয় উন্মোচন ুর্বক বলিলেন, কুমার! আপনিও 
আমার এই অঙ্গুরীর গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে নিরলঙ্কার 
দেখিতে ইচ্ছুক নহি। 

অনন্তর এই বৃত্ত রাজার নিকট নিবেদিত হইলে, রাজা 
শদ্দোদন পুরোহিত ত্রা্ধণের দ্বারা দওপাণিকে বলিয়া পাঠাই, 
লেন, আপনার কন্তা আমার তনরকে প্রদান করুন ৷ 


দণ্ড- 
পাণি শার্য রাজার সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না | তিনিও 
রলিয়া পাঠাইলেন, “আমরা শিলজ্ঞ ব্যতীত অন্পাত্রে কন্যা নম- 


পর্ণ করি না, ইহা সামাদের কুনধর্ম। আপনার পুত্র. সুখে 


বি 


.. 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ। , F3 


পরিবন্ধিত ; কোন প্রকার শিল্প জানেন না, যুদ্ধাদি জানেন না, 
এ নিমিত্ত আমি কুমারকে কন্যা প্রদান করিব না।” 

পুরোহিত এই বার্তা রাজনকাশে নিব্দেন করিলে রাজা 
শুদ্ধোদন বিমন! ও দুঃখিত হইলেন। এদিকে কুমার তদ ভরান্ত 
শ্রুত হইয়া রাজসকাশে গমন করিলেন । কৃতীঞ্জলিপুটে নিবেদন 
করিলেন, “মহারাজ ! কি জন্ত আপনি বিমন! ও দুঃখিত হই- 
রাছেন?” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, “তাহা তোমার শুনিতে 
নাই।” কুমার পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজাও পুনর্ধার 
বলিলেন “না, তাহা তুমি শুনিও না” অনন্তর পুনঃ পুনঃ 
জিজ্ঞানিত হইতে লাগিলে রাজ আর ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে 
পারিলেন মা। 

কুমার বোধিসন্ব পিতাঁটক দণডপাঁণি শাক্যের প্রস্তাবে দুঃখিত 
দেখিয়া হাস্তনহকারে বলিলেন, “মহারাজ! এ নগরে আমার 
সমান শিল্পজ্ঞ কে আছে? আপনি দুঃখিত হইবেন না। আমি 
সমস্ত শিল্পই জ্ঞাত আছি ।» শুনিয়! রাজার মুখকমল বিকসিত 
হইল। তিনি বলিলেন, পুত্র ! তুমি শিল্প দেখাইতে পারিবে? 
কুমার বলিলেন) পারি, আপনি শিল্লিদিগকে আহ্বান করুন। 

অমস্তর রাজা শুদ্ধোদন কপিলবস্ত মহানগরে ঘণ্টা ঘোষণা 
করিয়া দিলেন। ঘোষিত হইল, সপ্তম দিবসে কুমার আপনার 
শিল্পপ্রদর্শন করিবেন, শিল্পিমাত্রেই যেন ওঁ দিবস শিরপ্রদর্শন 


গৃহে ম্মিলিত হন। 
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সপ্তম দিবস আগত হইলে শিল্পবাটিকা সজ্জিত হইল। ক্রমে 
পঞ্চশত শাক্যকুমার শিক্পপ্রদর্শনার্থ সমাগত হইল। একদিকে 
শিল্পিগণ, অন্যদিকে দর্শকগণ, মধ্যে জরপতাঁকা। একজন বুদ্ধ 
শাক্য উঠিয়া মহাসভামধ্যে উচ্চৈ-্বরে নিয়লিখিত বনি, 
ইল।-_“্যে কুমার আজ্‌ এই সভার অসি, ধচু্বাণ, যুদ্ধ ও অন্যান্য 
কর্ম্মশিল্ন দেখাইয়া জয়লাভ করিতে পারিবে, দণ্ডপাণিশাক্য, 
স্বীয় গোপা নাস্মী কন্যাকে সেই কুমারের সহধর্মিণী করিবেন। 

অনন্তর কুমারগণ আপন আপন বল, বীৰ্য্য ও শিক্ষা প্রভৃতি 
দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে দেবদত্ত, পরে সন্দরনন্দ, তৎ- 
পরে কুমার বোধিনত্ব শিল্পপ্রদর্শন গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। দেব- 
দত্ত আগমন কালে নগরদারাবস্থিত এক মত্ত হস্তীকে চপেট 
প্রহারে বধ করিয়াছিলেন।* তৎপরে সুন্দরনন্দ তাহাকে দ্বার- 
দেশ হইতে স্থানান্তরিত করিরাছিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত 
তাহাকে পদাঙ্থুলির দ্বারা নগরবহির্ভাগে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। 
এইরূপে কুমার বোধিসত্ব সৰ্বপ্ৰথমে বল-পরীক্ষান্ন উত্তীর্ণ হইয়া 
বশোভাজন হইয়াছিলেন। 

সভাপ্রবেশের পর সর্ধপ্রথমে লিপিশিল্পের ও লিপিজ্ঞানের 
আলোচনা হইল । কুমার বোধিসত্ব তাহাতেও শ্রেষ্ঠ হইলেন। 

শাক্য কুমারগণের গুরু বিশ্বামিত্ৰ মধ্যস্থ ছিলেন,তিনি উচ্চৈঃস্বরে 


* এই হস্তী যে স্থানে পতিত হইবাছিল, সেই স্থানে গর্ত হহয়াছিল। 
অদ্যাপি ত'হা হসতীগন্ত নামে বিখ্যাত আছে। 


অহ... 
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বলিলেন, মন্থুয্যলোকে ও অন্যান্িলোকে যে-কোঁন লিপি আছে, 
কুমার বোধিসত্ব সে সমস্তই বিদিত আছেন। কুমার বোধি- 
সত্ব যাহা বিদিত আছেন--আমরা তাঁহার নাঁমও জানি না। 

কুমার লিপিজ্ঞানে জয়লাভ করিলে সংখ্যাশিল্পের আলো- 
চনা' আরম্ভ হইল। ইহাঁতেও তিনি জর লাভ -করিলেন। 
অর্জুন-নামক গণক সংখ্যাজ্ঞান বিচারের সাক্ষী ছিলেন, তিনি 
গাথা ভাষা অবলম্বন পূর্বক উচ্চস্বরে বলিয়|। উঠিলেন, এই 
জ্ঞানসাগর কুমার গণনাপথে সর্বশ্রেষ্ঠ । 

অনস্তর বুদ্ধশিল্পের প্রস্তাব হইল । নন্দ, আনন্দ, সুন্দরনন্দ 
ও দেবদত্ত প্রভৃতি শাঁক্য কুমারগণ একে একে কুমার বোধি- 
গত্ধের সহিত যুদ্ধ করিলেন, পরস্ত সকলেই পরাজিত হইলেন। 
সকলে একত্রিত হইয়া যুন্ধ করিলেন, তাঁহাতেও তাহারা জর 
লাভ করিতে পারিলেন না। পরে বাঁণক্ষেপ পরীক্ষা আরব 
হইল। কুমার বোধিসত্ব তাহাতেও জয়লাভ করিলেন। পরে 
দনুঃপরীক্ষা আরন্ত হইল! শত শত কঠোর ধনু আনীত হইল, 
কুমার বোবিসত্ব সে সমস্তই করারত্ত করতঃ গুণযুক্ত করিয়া 
দিলেন। এই কাৰ্য্য অন্ত কেহ পারে নাই। এই অবসরে কুমার 
উচ্চৈঃস্থরে নভাস্থ জনগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,“এই নগরে এমন 
কোন ধনু আছে__যাহা আমার বল সহ করিতে পারে?” 
গুনিয়া রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, “পুত্র! তোমার পিতামহ 
নিঃহহনু ; তাঁহার এক ধনু আছে, শাক্যগণ পুষ্প চন্দন দিয়া 
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তাহার পুজা করিয়া থাকেন। সেই ধলগতে অদ্যাবধি কেই গুণ- 
খোজনা করিতে পারেন নাই। গুণযোজন! দূরে থাকুক, 
তুলিতেও সমর্থ নহেন। অনস্তর নেই ধঙ্ছ সভামধ্যে আনীত 
হইল। কুমারগণ একে একে চেষ্টা করিলেন, জ্যাযোজনা দুরে 
গাকুক, কেহই তাহা তুলিতেও শক্ত হইলেন না। কিন্ত কুমার 
বোবিসস্থ তাহা অবলীলাক্রমে উঠাইলেন, গুণযোজনা করিলেন, 
তাহাতে বাণবোজনাও করিলেন । অনন্তর আকর্ণআকর্ষণ- 
পূৰ্ব্বক দশ ক্রোশ দূরে সেই বাণ পরিত্যাগ করিলেন ।* 

ড্ব ল্তত্তিন, মানূভলিন, জিমি প্ব্থা-মন্বণা-ভ্া-লাভরমম-ঘর লী, 
লানিন, মলিন, নংখ্য, বুনন, ভ্বন্দিয়ীনা ৰা, কসস্বঘুভ, বল, মন্দকৰা, 
ব্ভশ্ম, আ্রালি, ন্বীহ্ব, নাইম্যান্ানী, মত্ত মস দাঙ্গার, তাললিঘানি, 
বহাল, ভুভিবন্মন, খিত্ানন্মী, ভব, মী, নবম, বাল, সসগ্ম্ব- 
নিল, হরদন্তাবিলী, মত লদীভাঘাঁ, জান্য-ম্যাবৰ্যাঁ, মন্মহান্িনী, হৃঘ, 
হছমজন্ম ত্য, স্মঘীন, স্সগ্নি্নন্মারথ, নাম্যান্রা, নান্মনৃষ্তী, শীনসন্নিন, 
সালমান, স্কান্তী, ল্রাম্ভ, নাম্ম, নিতু ক্বিন, লাল্যন্ন্যনী, অবাস্থিন, লঘ্য 
বাণী, বনানী, দশীন্ন, হদৰ, সন্জালিক্নী, লী, ১5 
সস্বঘযা, দা যা, শান্তা, লপ্রঘযাঁ, লিশ্বিনল্ৰহ্ুখ্য চে 
যা, লিঘ্ব্তী, লিনল, ঘু্াযা, সবনিষ্কাবী, হু) বান্ধৰ, লিল 
্রিস্বাযা, হন্তন্ি, অসবন্ন্্, স্বানিনি, জান, যানী, দাহ, উগ্র, 
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দিনী, শগ্রনিত্ান্রা, বাস্তল্মল্র, স্বাস, ক্সামুই, ভ্বযালীভিন, সনুবিত্যাযাঃ 
জন্ুবন্ল, লঘ্বক্জ্ছিভ্ধন, লুলীনান্্াঘি) জিুজন্ন্ম ঘি, দনন্টন্র, বান্নসুন্লী,__ 
বন্মলাস্তান নল্রন্ষন্মাত্রাঘ্ু ল্ীব্দিন্সইছহিনণ্ব হিন্যলাবুছঘজালিন্গান্লান্ব 
ভ্লন বীঘিনন্ৰ দূত নিক্সিঅনী | * 

ভগবান্‌ বোধিসন্ব এবংক্রমে সর্বপ্রকার কর্ম্মকলায় সর্বশ্রেষ্ 
বলিয়া পরিগণিত হইলেন। শাক্যগণ তাহাকে সাহলাদে ও 
সোতৎসাহে সন্মানিত করিলেন । গোপার মন ও নয়ন কুমারের 
প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল। তীর পিতা দণ্ডপাণি তখন সৃষ্ট 
হইয়া কুমার সিদ্ধীর্থকে কন্তাসম্প্রীদীন করিলেন। মহাঁদমারোহে 
কুমারের বিবাহকার্য্য সমাপ্ত হইল। কিরূপ প্রথা বা কিন্বিধ 
বিধান অবলম্বন করিয়া! কুমারের বিবাহ হইল, তাহা কোনও 
গ্রন্থে সবিশেষ লিখিত হয় নাই । ইহাতে অনুমান হয়, তদা- 
নীন্তন কালের ক্ষান্ত বিধান অনুসারেই কুমারের বিবাহ কার্ধয 
সম্পন্ন হইয়াছিল। 

ললিউবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, কুমার শাক্যসিংহের সহজ 
স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে গোপাই শাক্যদিংহের প্রধানা মহিৰী 
ছিলেন। শীকাসিংহের অনেক ভাৰ্য্যা ছিল, এ কথা সাধারণ 


লোকের অজ্ঞাত আছে। 


* অতি প্রচীন কালে অর্থাৎ বুদ্ধদে 
বিদ্যমান ছিল, তাহা এই শিল্প তালিকার দ্বার! জান! যায়। পাঠকগণ বিবেচনা 


করিয়া দেখুন, পূর্বে এ দেশ কি পরিমাণ ও কিরূপ উন্নত ছিল। 


স্াাাীস্সি 


বের সময়ে কি কি শান্ত ও কর্মশিজ 


চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ । 
শাকাদিংহের প্রতি পূৰ্ব বুদ্ধগণের অং 


খবা দেবগণের সকোঁদনা_- 
শুদ্ধোদনের স্বপ্ন 


শন_-শাক্ানিংহের উদ্যানযাত্র। " 
ও বৈরাগ্যকারণ। 


» এবং তাহাদের 
গ্রন্থেও লিখিত আছে, দেবগণ বোধিসত্বের দীর্ঘকাল অন্তঃপুর- 
ভীত 


ঃখিত হইরাছিলেন। পরে 


সন্তঃপুর মধ্যগত ভগবান্‌ বোধিসত্বকে ইধ্যনিনাদ উপলক্ষ্যে 
ধ্ম্মীবিযয়ে সঞ্চোদিত করা আবশ্যক ।- -. 


৯ 


চতুথ পরিচ্ছেদ। 


প্দুনী- সন্ধান সমিঘী অমুদি নীহ 
লা জনন জহা স্নাঘলুনা। 
স্বীম্লিঘ্ণ লব লহ নঘান্মহু্বান্‌ 
্ুত্তিলা দহুনজব দৰ্লমীনূল্‌ ॥” 
গ্নন্ন্তাঘী ভ্বননংন হুন: কবীর" 
লিদুদ্ঘা হন ন্তনিনি্ স্বীণ্ী ৷ 
জ্সাক্নল্ম মখ্যিনন্তসইগ্র_ 

% * * 
অন্দত্্া অন্তহম লিলস্নানম্‌ |" 
পুর্ন ন ঘন হনল বিদ্ছিলা 
মন্দা মূন জর অনয গিঘান্মা। 
হদাওর্ঘ নন ন্লহা অন্বর্ন ! 
ঘল্পীঘ্ঘ লনি বিমল ক্মলন্লন্‌ ॥” 
প্রীত ন স্থল বিল লবন 
মুন্নী নব্গরন নল লাদী। 
সী নালনি স্বহঘ লন্ত ! 
জাত্তি ল্য বিবিঘ ছিপ: ॥৮ 

ক Ed ০ 


নাঁ ঘুজ্জা নিব্ত্রবলব্ন্বিন্স 


লিদ্ল্যা রবে ধন: মাছ 


৯১ 


শাক্যসিংহ তাহার অন্থা শুনিতেছেন। তিনি শুনিতেছেন, 
বাণী তাঁহাকে সম্বোধন করতঃ কহিতেছে,_ 


৯২ বুদ্ধদেব । 


স্টিল দহুলন্তনলগীনা 
নি অলুনব্ধীন হনাজাল্‌ ॥? 
* ক ক 

“নল মখ্যিলী ভ্বধীন লক্জ্মাঁ আবী দভীদা। 
অহ লহয.মন্ি সন্ত ভাঈলান্ব ননিছা ॥ 
আহ রহিল দথ্যিধী নবন্িভদন ! 
সখ ঘলশী ললিক্কা দ্বিদইন্রা নিছ্যুলান ॥? % 
* সঃ নী 
“নুয্মীহ 


* 
যবাঘ লিশ্বযী নৃঙ্বনীনিব্বান্্ নাধীয্যাম্‌ । 


ঘ স্ুল লিভ বিবলিহা নিগলনি লবায্রা নীঘত্রীনি ॥% 


* ললিতবিস্তরগ্রন্থে এইরূপ অনেকগুলি বৈরাগ্যোদ্দীপক গাথা লিখিত 
আছে। প্রস্তাব-কাকণ্ঠভয়ে সে সকল লিখিত হইল না। ফল কথ! এই 


মে, প্রত্যেক গাথায় বুদ্ধদেবের পুন প্রতিষ্রা, সংসারের অসারতা ও 
অনিতাতা, নৈরাগ্যের শুভকাম, নিফর্খের উপায়, তাহার পুর্ববাধন 
প্রভৃতি বর্ণিত ইইয়াছে। বৌন্ধগণ বলেন, শাক্যসিংহ সংগীত অবণ 


প্রসঙ্গে এ সকল দেবগাথা শুনিয়া তনুহত্তেই ত্যাগবর্শগ্রহণের সংকল্পধারণ 
করিয়াছিলেন। 


সর 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । | ৩ 
হেসাধো! সেই জন্তই আমরা বলিতেছি, এই পুরশ্রে্ঠ 
হইতে শীঘ্র নিক্রান্ত হও এবং এই পৃথিবীতে পরমধিগণের আচ- 
রিত অনুপম বুদ্ধ জ্ঞান উপদেশ কর। 
পূর্বে তুমি বিচিত্র ধনরত্বাদি পরিত্যাগ করিয়াছি । হে 
মহর্ষে! এই আপনার যোগ্য সময়, এই নিয়ম, এক্ষণে আপনি 
এই জগতে অনন্ত বা অনশ্বর ধর্ম বিতরণ করুন। 
তোমার শীল (চরিত্র) শুভ, মলরহিত ও অথণ্ড। পূর্বে 


ভুমি বর শত বা শত শত প্রার্থনা প্রদান করিরাছিলে। হে 


মহ্ষে! তোমার দদৃশ শীলবান্‌ অন্ত কেহই নাই। এক্ষণে 
তুমি জগৎকে বিবিধ ক্লেশ হইতে মুক্ত কর। 

পূর্বের সেই বর--সেই কথা--সেই প্রতিজ্ঞা- স্মরণ কর । 
এই পুরবর হইতে শীত্র নির্গত হও | অক্ষয়, অব্যয়, অশোক ও 
অমৃত ( মোক্ষ ) পদ বুদ্ধিগম্য করিয়া তৃষ্গর্তদিগকে অমৃতরণে 
পরিতৃপ্ত কর। 
, পুরে তোমার বহুকল্পব্যাপী প্রণিধান (দৃঢ় সংকল্প) হইয়া- 
ছিল। হে নরসিংহপতে ! পুর্বে তুমি জরামরণগ্রস্ত এই লোক 
আমি অনুভব করিব-_বুদ্ধিগম্য করিব-_এইরূপ প্রণিধান 
করিপাছিলে। হে মনুষ্য! তোমার নিক্রমণ সময় এই | 

নারীদিগের তুর্য্যনিনাদ হইতে এইরূপ গাথা সকল নির্গত 
হইল। গাথা গান শুনিয়া ভগবান্‌ শাক্য-পিংহ এই অনিত্য 
অঞ্রৰ জগৎ ত্যাগ করিয়! চিত্তকে শ্রেষটভ্ান লাভের জন্ত 


৯6 বুদ্ধদেব। 
অতিশর প্রেমযুক্ত করিলেন অর্থাৎ তাহার চিত্ত গাঁথারবে অত্যন্ত 
উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল__-তিনি ংসারত্যাগ মনঃস্থ করিলেন । 

নেই রাত্রিকালের নিবিড় আনন্দের সমর বুদ্ধদেব তূরধ্যসংগী- 
তির পরিবর্তে গাথা সংগীত শুনিতে পাইলেন। বংশী গাথা 
গান করিল, বীণাও গাথা গান করিল, মুদঙ্গও গাঁথা ধ্বনি 
ব্যক্ত করিল,_গুনিয়া শাক্য-সিংহের মুখবর্ণ পরিবর্তিত হইল । 
তিনি তুষ্চীম্তাব অবলম্বন করিলেন। ক্রমে অন্তঃপুর নিস্তব্ধ 
হইল। পুক্লাঙ্ষনাগণ নিদ্রিত হইল। বুদ্ধদেব অমনি ধ্যান- 
নিমীলিত নেত্রে কর্তব্যচিস্তায় নিমগ্ন হইলেন । অন্নক্ষণ পরে 
সেই দিবসের যেই রাত্রিতেই তিনি সংসারত্যাগের দৃঢ়নংকলপ 
ধারণ করিলেন। 

ও দিন নিশাশেষে রাজা শুদ্ধোদন স্বপ্ন দেখিতৈছেন,_. 
“অর্ধ রাত্র অতীত হইয়াছে, জগৎ নিস্ত্ধ, জীবগণ নিদ্রায় অভি- 
ততঃ এমন সময়ে কুমার সিদ্ধার্থ অঙ্গাভরণ উন্মোচনপূর্বক 
পরিআ্রাজকবেশে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন 
করিতেছেন এবং সমস্ত দেবগণ সানন্দে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গমন করিতেছেন ।” ৭ 

বহুকাল হইতেই রাজার মনে সন্দেহ সঞ্চিত হইতেছিল, 
আজ দেই চিরসন্দগ্ধ বিষয় স্বপ্নগোচর হইল। যেমন তিনি 
স্বপ্ন দেখিলেন, যেমন তিনি দেখিলেন, তীহার কুমার রাজ্য ধন 
স্ৰী পুত্র সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, অমনি তাঁহার 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । নং 


নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভয়ভীত হইয়া এদিক্‌ ওদিক্‌ চতুর্দিকে দৃষ্টি 
পরিচালন করিতে লাগিলেন। হৃদয় শুষ্ক হইল এবং কীপিয়! 
উঠিল। মুখ শুষ্ক হইয়া আসিল। কষ্টস্বরে কঞ্চুকীকে ডাকি- 
লেন। বলিলেন, কঞ্চুকি ! শীপ্ব বল, আমার কুমার কোথায়, 
শীঘ্র বল । কুমার অন্তঃপুরে আছে কি না, শীঘ্র জানিয়া আইস” 

কঞ্চুকী বলিল, মহারাজ ! কুমার অস্তঃপুরেই আছেন, ইহা 
আমি জ্ঞাত আছি। 

রাজা মনে মনে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাঁগি- 
লেন। তাহার সুখ বেন চিরকালের জন্য অন্তহিত হইল। 
হৃদয়ে শোক-শল্য প্রবিষ্ট হইল। তাহার স্থির বিশ্বাস হইল, 
তাহার কুমার গৃহে থাকিবে না, রাজা হইবে না, রাজভোগ 
করিবে না, নিশ্চিত সন্যাসী হইবে । তিনি আরও ভাবিলেন, 
আমার কুমার অচিরাৎ স্যাসী হইবে, তাই আমি স্বপ্নে এই 
পকল পূর্ববনিমিত্ত দেখিতেছি। 

অনন্তর তিনি মনে মনে বিচার করিয়া অবশেষে এইরূপ স্থির 

করিলেন যে, আজ হইতে কুমারকে আর উদ্যানতূমে অথবা 
গ্রামান্তীমায় যাইতে দেওয়া হইবে না। কুমীরকে এই পুরবর- 
মধ্যে ও জ্্রীগণমধ্যে ক্রীড়ারত রাখিতে হইবে। তাহা হইলে 
আর কুমারের নিক্রমপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইতে পারিবে না। 

পরদিন প্রভাতে রাজা শুদ্ধোদন কর্মকরদিগকে কুমারের 
জন্ত গ্রীক, বর্ষা ও হেম্ন্ত।এই ত্রি-খতুফোগ্য সুরম্য প্রাসাদ 


৯৬ বুদ্ধদেব। 


প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। কর্ম্মকরেরা রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত 
হইয়া শীত্রই প্রীগ্মকালের জন্ত শীতলগৃণ, বর্ধাকালের জন্য সাধা- 
রণ গৃহ এবং হিমকালের জন্য ঈবছুষঃ গৃহ প্রস্তুত করিল। পুর- 
প্রবেশের সোপান সকল এরূপ কৌশলে প্রস্তুত করা হইল 
থে, সোপানে পদক্ষেপ মাত্রেই যেন তাহার শব্দ অর্ধ যোজন 
দুরে গমন করে এবং সোপানারূঢ পুরুষ যেন উৎক্ষিপ্ত ও 
নিক্ষিপ্ত হর। এরূপ সোপান প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, 
কুমার জনসাধারণের আগোচরে বা অভ্ঞাত অবস্থায় পলারন 
করিতে সমর্থ হইবেন না | পুর্বে দৈবজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন, 
কুমার মল দ্বার দিয়া নিক্জরান্ত হইবেন, সেই কথ। স্বরণ করিয়া 
তিনি শহল দ্বারে মহত লৌহকবাট সংলগ্ন করাইলেন। এরূপ 
কবাট প্রস্তুত করান হইল থে, তাহার এক এক কবাট পাচ 
“ত বলবা পুরুষ ব্যতীত উদবাটিত ও অবঘাটিত হইতে 
পারে না এবং তাহার শব্দ বেন অন্ধবোজনপত্যন্ত বিস্তৃত হয়। 
কুমার ঈদৃশ ছর্ণজ্যাপুরে বান করিতে লাগিলেন এবং গীত, 
বাদ্য, হৃত্য ও সুন্দরী ললনা সদা সর্বদা তাহার উপাদনায় 
প্রবৃত্ত থাকিল। 
উদ্যানযাত্রা ও বৈরাগ্যকাঁরণ। 

বোধিসত্বের চিত্ত দিন দিন বৈরাগ্যের দিকে অগ্রদর হইতে 
নাগিল। রাজভোগ তাহার বিষতুল্য বোধ হইতে লাগিল। 
রাজা শুদ্ধোদন যে দিন কমারের সন্যাসন্প্ন দেখিয়া কাতর 
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হইয়াছিলেন, দেই দিন অবধি তাহার চিত্ত কুমারের গৃহবাস- 
সম্বন্ধে নিতান্ত সন্দিহান হওয়ার তিনি সর্ব শাক্যগণকে আহ্বান 
করিয়া বলিয়াছিলেনু, দেখিও-__কুমার বেন ব্হিরুদ্যানে গমন ন! 
করে। আমার কুমার যাহাতে গৃহবাসী হর, রাজধর্ম্মে অনুরক্ত 
হয়, ভোগস্থখে ভুলিয়া থাকে, তোমরা সতত সাবধান থাকিয়। 
তাহারই যত্ন করিবে। তাহা হইলে আমার পরম হিত হইবে । 

একদা! সিদ্ধার্থ প্রাতঃ-প্রবুদ্ধ হইয়া সারথিকে আহ্বান করিয়া 
বলিলেন, সারথি! রথ যোজনা কর,_-আমি উদ্যানদর্শনে 
গমন করিব। সারথি তথ্স্তাত্ত রাজগোচর করিলে রাজা 
মনে মনে চিন্তা করিলেন, কুমারকে আমি উদ্যানযাত্রায় 
যাইতে দেই না, ইহা ভাল হইতেছে না। কুমার যদি স্ত্রীগণের 
সহিত সুভূমি দর্শনার্থ উদ্যান ভূমে গমন' করে, তাহা হইলে 
তাহার আনন্দ অনুভূত হইবে, আনন্দ অনুভূত হইলে নিজ্রমচিন্তা 
দুর হইলেও হইতে পারিবে। 

এইরূপ চিন্তার পর রাজা সারথিকে বলিলেন, সারথি! 
কুমার অদ্য হইতে সপ্তম দিবনে উদ্যানবাত্রী করিবেন, তন্নিমিত্ত 

নগর সমলঙ্কৃত হউক । 

অনন্তর রাজা শুন্ধোদন পুত্রন্নেহে সমাকষ্ট হইরা নগরমধ্যে 
ঘন্টীঘোষণা। করিলেন ।_-“অদ্য হইতে সপ্তন দিবনে কুমার 
সিদ্ধার্থ উদ্যানদর্শনে গুমন করিবেন, স্মন্ত শাক্যকুল সাবধান 
হউক।__যেন কোন প্রতিকূল দর্শন না হর।” 
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নিদ্দিষ্ট দিব আগত হইলে নগর সমলঙ্কৃত হইল। উদ্যান 
ভুমি ধ্বজপতাঁকাদির দ্বারা শোভিত হইল । পথ সকল পিক্ত 
-ও কুস্সুমাবকীর্ণ হইল। স্থানে স্থানে পূর্ণকুন্ভ ও কদলীবৃক্ষ 
স্থাপিত হইল এবং তোরণ বহিস্তোরণ প্রভৃতি পত্র পুষ্প বিতানে 
মণ্ডিত হইল। দৈন্ত সকল সুসজ্জিত এবং সমস্ত রাজপরিবার 
অন্ুগমনে উদ্যুক্ত। শীক্য নগর আজ. উৎসব্ময়! কেন না, 
কুমার আজ্‌ উদ্যান দর্শনে গমন করিবেন! নির্দিষ্ট সময় আগত 
হইলে সারথি আক্রীড়-রথ আনয়ন করিল এবং কুমার সিদ্ধার্থ 
তাহাতে আরোহণ করিলেন। সারথি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইব! মাত্র 
'অশ্বপরিচালন আরম্ভ করিল, দেখিতে দেখিতে নগরের পুর্বদ্দীর 
অতিক্রম করিলেন। 

পথে, পাছে কোন প্রতিকূল দর্শন হয়, এ নিমিত্ত রাজা 
শদ্বোদন পুর্ব হইতেই নগরবানীদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন, 
পরস্ত তত সতর্কতার মধ্যেও অবশ্যভ্তাবী প্রতিকুলদর্শন 
অনিবার্ধ্যপ্ূপে উপস্থিত হইল। কোথা হইতে এক গলিতাজ 
বৃদ্ধ তাহার সন্মুখে অবতীর্ণ হইল। * অন্থ্যারিগরণ অনেক পশ্চাতে 


* বৌদ্ধরা বলে, এবং “ললিতবিস্তর" নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, 
এই বৃদ্ধ প্রকৃত বৃদ্ধ নহে, ইহা বোধিনত্বের প্রভাব বা দেবখায়।। বুদ্ধদেবের 
ইচ্ছানুনারে কোন এক দেবতা বঁরপ সারামুদ্ি গ্রহণ করিয়া তদীয় নেত্রপথে 
উপস্থিত হহয়াছিল। ইহাই ভাহার প্ররজ্যার প্রথম উপন 


ক্ষয হউক, এই 
অভিগ্রায়েই বুদ্ধদেব না-কি নিজে এ মায় বিস্তার করিয়াছিলেন। 
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. পড়িয়াছে, সারথি বুদ্ধদেবকে লইয়া অগ্রবর্তী হইয়াছেন, 
এমন সময়ে পথিমধ্যে বৃদ্ধের নয়নাগ্রে এও গলিতকাৰ বৃদ্ধ উদিত 
হইল । বুদ্ধদেব দেখিতেছেন_ E 

পলীম্বীনি্রী নস্তল্ন্দী ঘললীমন্লনযাল: 

ন্রব্তহুন্ী নন্বীনিনিনলা্: ঘন্তিননধগ্: 

ন্ধলী ীদালনীললী নিলন্ী ভুষ্তহাঘত্ম: 

্মান্তবী বলন্রীনল: বুব্ত্বানন নাাব্তঃ ভুল: 

সাহমাহ্থা জাল হকব্তেলনভঞ্ম মননঅলাল: 

নলাকগ্ক্রী: ডুতবীনাবলীদহ্ঙ্গি বীওলুন।” 


[ললিত বি, ১৪ অ, ৷ 


এক জীর্ণদেহ পুরুষ__তাহার দর্ধা্ধে দিরাজাল। দত্ত নাই, 
পড়িয়] গিয়াছে,_শরীরের সমস্ত মাংস ও চর্ম লোন, ঝুলিয়া 
পড়িয়াছে,_কেশ সকল শাদা,_ মুখ খোদল,_অঙ্গসন্ধি ভগ বা 
শিথিল হই গিয়াছে, _যষ্টি অবলম্বন করিয়া হীটিতেছে,_কুজ 
ও রুগ্_খক থক করিয়া কাসিতেছে,_কোল্‌ কু'জো হইয়। 
ব্টিধারণ পূর্বক অতিকষ্টে দেহভাঁর বহন করিতেছে ও হাপাই- 
তেছে বা কীপিতেছে,__হাঁটিতে পারিতেছে না । 
এ ব্যক্তি কে, বোধিসত্ব তাহা জানেন, জানিয়াও তিনি 
সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন» 
“ছি ভ্বাব্প্ ! ভু হুজ্দ্ সন্মন্মাল 
ভক্চুছাননীন্বহঘিহলজাহুনত: | 


5 বুদ্ধদেব । 
স্থনমিব্যী নিবন্বহুন্নজঙ্াক্রত্ছদ: 
সালন্লা হব্ভ লজন5 মুত ন্লত্রন্ন:ঃ। 
সারথি, এ এত দুর্বল কেন? অন্নবল ও অন্পবীর্ধ্য কেন ? 
ইহার রক্তমাংস ও চর্ম শুকাইরা গিয়াছে কেন? মন্তক শ্বেতবর্ণ, 
দত্ত বিগলিত, অঙ্গ কৃশ, এ ব্যক্তি যষির আশ্রর লইয়া কেন 
এত কষ্টে গমন করিতেছে? 
সারথি বলিল, 
“ছল সবি ইল ড্বক্দী অন্থালিল,ন: 
শী ল্িন: মবন্ঃব্বিনী নন্তনীশ্বন্ধীলা । 
নন্মললল দহিুন লাঘধূল: 
নাম্মান্মঘ প্মনবিন্র বীর হাক ॥৯ 
কুমার ! এই পুরুষ বৃদ্ধ হইয়াছে, জরাগ্রভাবে জীর্ণ 
ভুত হইয়াছে, ইহার ইন্দরিগণ এখন নিস্তেজ 
বলবীর্ধ্যবিহীন ও অত্যন্ত দুঃখিত । 


ও অভি- 
ও ক্ষীণ, এ এখন 
এ এখন বন্ধজন, স্ত্রী, পুত্র 


ও পরিবার কর্তৃক পবিসুত_-তিরস্কত--স্ৃতরাং অনাথ । যেমন 
বনস্থ জীর্ণ কাঠ অকর্মণ্য, এও এখন তদ্রপ অকর্মণ্য। তাই 
ইহার অত কষ্ট! - 

বোধিসত্ব পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, 


“জিন্বঘন্ম ঘন স্শ্রললা স্কিল অব্যান্তি 
হাদি সক্মলমনীত্য হত অনন্যা । 
হী লন্মাস্থি নন্বল অযস্ননীনন্‌ 

বলা নঘাপ্রলিত্ব তীলি অন্বিন্মঘিহ্ৰী ॥৮ 
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দাঁরথি ! শীত্র বল, এরূপ হওয়া কি উহার কুলধর্ম্ম ? অথবা 
সকল জগতের এইরূপ অবস্থা? সত্য কথা বল, শীঘ্র বল, শুনিরা 
আমি অনুরূপ যোনির (উৎপত্তিস্থানের ) বিষয় ভাবিব। 
সারথি প্রত্যুত্তর করিল,_- 


“্ননজ্ম হুন ন্ধন্ৰমুন্ম ন ৰাজুমন্ম: 
নব নব্য লহ শীল ঘদযঘানি ! 
ম্থদি লাভ দিন নান্মন ত্রানি অন্তী 
লব্যা অন্ুলা ন স্তি ্ল্মমানিভশহ্ৰ ॥? 
কুমার ! ইহা উহার কুলধর্ম্ম নহে, দেশধর্ম্ম নহে, তোমার 
রাজ্যের ধর্ম্মও নহে। সকল জগতের এইরূপ অবস্থা। ভরা 
জায়মান মাত্রেরই যৌবন নষ্ট করিয়া! থাকে, তুমিও উহার হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। তোমার পিতা মাতা বন্ধু কেহই 
জরামুক্ত নহে। জগতের গতি এইরূপ, অন্ত গতি নাই । 
শুনিয়া বোধিসত্ব বলিলেন, 
পিন ভানত্র! অনুন্নত তি 
নরহু ন্ৰীননীন লভ্্ধ লা ন দক্গতরী। 
বসরা সবি ঘা ডনবত্ভ সন্ত 
ভি ননমা ীভব্নিলিল'হ্ঘাশ্মিনত ॥ 
সারথি ! অবোধ মূর্খ জনের বুদ্ধিকে ধিক ! যেহেতু তাঁহারা 
জরা ন! দেখিয়াই মাতিয়! উঠে। শীঘ্র রথ ফিরাও, ক্রীড়া সুখে 


১০২ .. বুদ্ধদেব। 


আমার প্রয়োজন নাই; আমি পুজর্ধার পুরপ্রবেশ করিব । 
দরাগ্রস্থের আবার ক্রীড়া কি? 

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পুরুষ দেখিয়| কুমার দিদ্ধার্থের পুর্বঞ্চিত 
বৈরাগ্য অধিকতর উদ্দীপ্ত হইল। কিরৎক্ষণ তিনি সমাধি 
অবলম্বন করিয়া আপনার কর্তব্য অবধারণ করিলেন এবং সার- 
থিকে বলিলেন, রথ ফিরাঁও, আমি ক্রীড়ান্ চাহি না। সে 
দিন আর তাহার উদ্যানে বাওয়া হইল না, প্রত্যাবর্ভিত হই 
পূরপ্রবেশ করিলেন। 

কতিপয় দিবস অতীত হইল, পুনর্কার রাজ-আজ্ঞায় কুমা- 
রের উদ্যান যাত্রা বিহিত হইল । পুনৰ্ব্বার কুমার মহাগমা- 
রোহে আক্রীড়রথে আল্লোহণপূর্ব্বক শাক্য মহানগরের দক্ষিণ 
দার দিয়া উদ্যানাভিমুখে নিক্রান্ত হইলেন। নিক্ধাস্ত হইবাধাত্র 
পুনরপি পথিমধ্যে পুর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রতিকূল নেত্রগো্র 
হহল। দেখিলেন,_-এক ব্যাধিগ্রস্ত মন্য্য,_-তাহার সৰ্ব্বাঙ্গ 
অজ্জরিত,_শরীর বিবর্ণ__জরাগ্রভাবে অভিভুত,_দেহ বল- 
হীন,-তাহার সকল শরীর বিষটামৃতক্ষিত,--তাহার চিত্ত 
পথে নিমগ্-উথানশক্তি নাই, লে অতিকষ্টে শ্বাস গ্রশ্থাদ 
ত্যাগ করিতেছে। বুদ্ধদেব জানেন, তথাপি তিনি এই মুতকন্ন 
শহব্যকে দেখিরা দারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,-_ 


নি নানী! তদ হুদ নিন" নাল: 
ন্ক্মন্দিইলি নিললী নুহ দস্বন্বলা:। 


টিকার 
০ লারা 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ১০৩ 
ভলাক্রস্ব্ধ ভুহুবান্ধত্ৰ সামন্ত 
নূন ঘুহীন ব্রি নি্ভনি ভ্বুন্ভলীম 
স'রথি! একি? এ পুরুষ কে? রূপহীন ও বিবর্ণগীত্র এ 
পুরুষ কে? ইহার ইন্দ্রিয় সকল এত বিকল কেন? কষ্টে শ্বান 
প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে কেন ? ইহার অঙ্গ সকল গু কেন? 
এ এত ব্যাকুল ও এত কষ্টদশা প্রাপ্ত হইল কেন? কেন এ 
স্বকীয় কুৎসিত বিষ্ঠামূত্রে অন্থলিপ্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে ? 
সারথি বলিল, 
প্হম্মীদ্ধি হল সদ: দহল বিআানী 


ভ্বাঘী লম ভদসযনী লহয্যালাসাম:। 
স্বা্ীব্মনলবস্কিনা বন্তন্বীণ্ৰন্ধীনী 
অসাত্মনিদক্ব্য্যা ভদবাময্য 1” 
হে দেব! এ পুক্লষ অতিশয় গ্রানিযুক্ত_ব্যাধিভয় প্রাপ্ত 
হইয়াছে। ইহার মৃত্যু নিকট। এ পুরুষ আঁরোগ্যতেজ অর্থাৎ 
এ কান্তিরহিত ও বলহীন হইয়াছে । ইহার আর ত্রাণ নাই এবং 
এ শীত্ৰই অনাশ্রয় হইবে। 
' শুনিয়া বোধিসত্ব বলিতে লাগিলেন” 
এম্মানীম্যনা স্ব মনন অথ ব্বদনদীতা 
আ্াঘিলনস্ত হুম কহয় ঘীহহ । 
জী নাল নিন্ম নদা তল ভুভ নহ্যা 
ন্লীভ্া বনিস্ত ললবন্‌ স্বদনলিনা না” 


১5৪ বুদ্ধদেব । 

আরোগ্য স্বপ্রক্রীড়ার স্তার মিথ্যা । এরূপ ব্যাধিভর ও 
এরূপ ঘোঁর ছুরবস্থা দেখিয়া, জানিরা শুনিরা, কোন্‌ অভিজ্ঞ 
পুরুব ক্রীড়ীকে ভাল বলিতে পারে? সুখ মনে করিতে পারে ? 
এবং ক্রীড়ার রতি বা আসক্তি জন্মাইতে পারে? 

সারথি! রথ কিরাও-_আমি উদ্যান-ক্রীড়ার যাইব না। 

এইরূপে দে দিনও ভগবান্‌ বোধিসন্ত্র প্রতিনিবৃত্ত হইয়া 
পুনরপি পুরপ্রবেশ করিলেন। পুনরপি কতিপয় অহ অতীত 
হইলে পুনর্কার উদ্যানবাত্রা অনুষ্ঠিত হইল। সে দিন ভগবান্‌ 
বোধিনত্ব নগরের পশ্চিম দ্বার দিরা নিক্ররীন্ত, হইলেন, হইব মাত্র 
সে দিনও পূর্ববাপেক্ষা অধিক. অনিষ্টদর্শন হইল। দেখিলেন, 
বন্দুখভাগে রোরুদ্যমান জ্ঞাতিগণকর্তৃক এক শব-দেহ বাহিত 
হইতেছে। জ্ঞাততত্ব শাক্যরাজ তাহীর মর্দ্ম জ্ঞাত থাকিয়াও 
সারথিকে লিভ্ঞানা করিলেন, 


পলি স্থান ! দ্রকদ লত্ত্াহি ব্ৰন্ভিনা 
তরুন নগ্র লব্ধ দাগ গ্রিং ছিন্নি। 
মহিত্বাহিল নিশ্বব্ল ব্বাত্নরন্পী 


লালা নিল্াদ নস্তনানি ভভীৰ্অল: ?৮ 


সারথি ! এ কি? কেন ওঁ সকল পুরুষ এক নিস্পন্দ পুরু 
যকে খাটের উপর রাখিয়া লইয়া বাইতেছে? কেনই বা উহারা 
রোদন করিতেছে ? কেশলুঞ্চন করিতেছে ? মৃস্তকে ধূলিনিক্ষেপ 


০... 


চতুর্থ পারচ্ছেদ। 


করিতেছে? বক্ষে করাঘাঁত করিতেছে? এবং নানাপ্রকার 


বিলাপ বাক্য বলিতেছে ? 
সার্থি প্রত্যুত্তর করিল, 
ৰ্‌ হননি ইন ঘ্ুৰ্ধী স্তন লল্ম্বীদ 
L লন্তি মূত্র লান্ত দিত হুল্মনি ঘুল হাহা । 
প্দত্বান লীন সন্ত লান্ক দিন দিল সানিলন্ব 
দহ্জীনী সামু লন্ত ভুনি মুন স্রাণি ৷” 


জন্‌! এ পুরুষ মৃত হইয়াছে, এ আর পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র 


দেখিবে ন!। এ ব্যক্তি ভোগ, গুহ, পিতা, মাতা, বন্ধু ও জ্ঞাতি- 
«গণ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছে, পু পুর্ধার এ 
জ্ঞাতিগণ দেখিতে পাইবে না। 


শুনিয়া বোধিসত্ব বলিতে লাগিলেন, 

“ঘিন্ বীৰলন জনা ননলিরুনল 
প্সাকীলা পিন্ধ বিহ্বিঘ লাঘি দহান্তনল । 
[ঘিজ্্‌ জীনিনিন এুর্দা ন ল্রিহহ্তিনিল 


ঘি দঞ্ভিনজ্ঞ ঘুদণ্থ ৃনিগলজ: 1 


“নহি সমন জন্বনা বন স্বাদিন স্থলত: 


নঘিস্ব অন্তত দস্বব্বন্ত ঘহন্দী 
জী ঘুল লহ ল্রাঘি নুল্ম নিল্ানুন্স্া: 
ঘৰ সবলীন্ল 1” 


যাহ! জরায় অভিক্রুত হ্য়,_গলিয়া যায়,_তাঁদৃক্‌ যৌবনকে 


নানু সনিনিলন্লত ভিন্ন 


| ০ 


১০৬ 


বুদ্ধদেব । 
ধিক্‌! বাহা নানা! প্রকার ব্যাধিতে পরাহত,-_তাদ্বশ আরো- 
গ্যকে ধিক্‌ । যাহা চিরস্থারী নহে, ক্ষণভঙ্কুর, --তাদৃশ জীবনকে 
ধিক্‌! এবং পণ্ডিতগণের ও অভিভ্ঞগণের রতি প্রসঙ্গকেও ধিক্‌ । 
বদি জরা না হয়, ব্যাধি না হয়, মৃত্যু না হয়, তথাপি মহৎ 
কষ্ট! মহৎ দুঃখ ৷ কেননা, দেহীর। পঞ্চন্বন্ধধারী । * যখন জরা- 
ব্যাধি না হইলেও দুঃখ তখন আর জরাব্যাধিগ্রন্তের কথা 
কি? সারথি! রথ ফিরাও__আমি আর উন্মন্ততার পথে 
বাইৰ না,__ প্রতিনিবর্ত হইয়া উত্তমরূপে যুক্তি চিন্তা করিব। 
এইরূপে সে দিনও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তৎপরে 
পুনর্ধার একদিন পনির্যাণকালে পথিমধ্যে এক প্রশান্ত ভিক্ষু- 
ুর্তি দেখিতে পাইলেন। + দেখিব| মাত্র সারথিকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন ।_- 
| পি লৰাৰ ! ঘুন্ধদ শ্সান্ন সগ্রানাম্তিন্দী 
নানৃন্বিনন্বঘ্ব লন মুণলাসহুগী 
ন্মামান্রননল্ববম্তলী ন্পঞ্ান্লল্লানী 
দান ব্হ্ধীল ন ল ভ্ুল্তুন ভন্বনী না৷? 
নারধি! এ শান্ত ও শান্ত-চিত্ত পুরুষ কে? উহীর চক্ষু 
উৎক্ষিপ্ত হইজতছে না, _সদদৃঘরিবুক্ত এবং এ পুরুষ চারিহস্ত মাত্র 


“গায়া গমন করিতেছেন। উনি কে ? পরিধান কাবার়-বন্ত, 


* এই পঞ্চ ও তদনুগত হঃখ বুদ্ধের ধর্ম্মনির্ণর প্রকরণে বলা হইবে । 
1 বৌদ্ধেরা বলে, এ মূৰ্তিও মায়ামূর্তি 


~ ae টি শী 
» এ সা নিট বিরিরিরতাতাানা.. 


১০৭ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


চর্ধ্যার কুগ্রশান্ত, হস্তে একটা জনপান্র মাত্র। উনি উদ্ধত ও 
উন্নত নহেন) উনি কে? 


সারথি বলিল,_ টা 
ণ্ড্দীদ্তি হন ঘুকস হুনি লিত্ লালা 
& ্সঘন্কা্ জালব্রঘ: ঝুবিনীন-লাহী । 
i দরজা সাম: লললান্মন হ্দলালী 


ভৰানইদ নিমনী নিষ্তনি দি্ৰব্তম্যা ।” 
যুবরাজ! এ পুরুষ ভিক্ষু, উন্নি কাম ও ক্রীড়া রতি 
পরিত্যাগ করিয়া বিনীত-চারী হইয়াছেন। সন্ধান বা পরত্রজ্য। 
অবলম্বন করিয়া আত্মার শমত্ব ইচ্ছা করিতেছেন। উহার রাগ 
} ও দ্বেষ কিছুই নাই। উনি কেবলমাত্র পিওচ্য্যায় অৱস্থিত 
আছেন, অর্থাৎ শরীর ধারণের উপযুক্ত ভিক্ষালন্ধ আহার মাত 
ইচ্ছা করেন, অন্ত সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন । 
এবার বোৌধিসত্ব গ্রফুল্লমুখে বলিলেন5- 
পন্বাঘু ভ্বনামিন দল লল বীল্লন স্ব 
দলভ্য নাল পিতল: নন দগন্বা । 
স্বিনলান্মনয্ব দনল্বেন্রস্তিনস্ব ঘন 
স্বত্লীনিন ব্লু লন দৱন্ত ৷” 
k সাধু সারখি! সাধু! উত্তম কথাই বলিরাছ। ইহাতেই 
| আমার রুচি, ইহাই প্রশংস্য ৷ বিদ্বান্‌ পুরুষের! প্রত্রজ্যাকে 
নিরন্তর প্রশংসা করিয়াছেন। বাহাতে আত্মহিত পরহিত 


১5৮ বুদ্ধদেব! 


উভয়ই আছে, বে জীবন স্থখজীবন, যাহার ফল স্থমধুর ও অমৃত 
(অর্থাৎ অক্ষয় অব্যর,) সেই প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস অভিজ্ঞগণের 
সর্বদা প্রশংস্ত। রথ ফিরাঁও-_ আমিও এই উত্তম পথ আশ্রয় 
করিব। 

শাক্যসিংহ আজ নিতান্ত বিষ পুরনির্যাণ হইতে প্রতি- 
নিবৃত্ত হইয়া নিরন্তরিত বৈরাগ্য-ভার বহনের সঙ্কল্প ধারণ 
করিলেন । 

এদিকে কাজা শুদ্ধোদন তদবস্তান্ত জ্ঞাত হইরা নিতান্ত খেদ 
প্রাপ্ত হইলেন। পুরমধ্যে ক্রমে হাহাকারকারিত সন্তাঁপাগ্নি 
প্রলিত হহল 1. নাভপুত্র সিদ্ধার্থ যাহাতে পুরবহির্গত হইতে 
না পারেন, পুনরপি তাহার দূঢ়তর উপায় বিহিত হইতে 
লাগিল। ভরপ্রাপ্ত রাজ রাজ-পুরুষদিগকে পুররক্ষার্থ আদেশ 


করিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজপুক্রষগণের দ্বার! নিক্ন-লিখিত কাৰ্য্য 
অন্ষ্ঠিত হইতে লাগিল।-_ 


শ্ববন্বা লালঘা নীঘিভ্ন্ম হিবনবতযাস্ী 
দাল্গাঘাব্‌ লাদশ্রনি আমা । দৃিত্ৰা; ব্বানন্রনি ল্তা। 
দ্বাহাখ্যি স্ শান্কালি জাহ্হলি জর । শাহত্বাল্‌ 
ম্বাদ্রনি স্বা। মুনা্বাহুবনি আ। বন্ধু 
লঘত্স্থাৰ্ঘ্ নবী লগ্ালানুন্ভান্‌ আদনলি আস । 
নাঘিলন্য দব্বিভেথাধঁ। বৰ ঘন হালিন্ছিন 


ব্ঘন্মি অ। লা নাশিতক্ীনিলিক্দুলিত্রবীনি। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ১০৯ 


অন্ন:দুই ক্সাক্সা হুহালি আ লাজ জভানিন্‌ 
ন্তক্নীনণি দিচ্ছ ন্ত্বঘ | ব্ীনামাহ্বীতহঙ্গহন | 
লিবদীন জলা অপ্ান্বব্ল্িঘী ন লিবচ্ছন্‌ সলভ্যান্ী।” 
বৌধিসন্বের রক্ষার্থ প্রাকার সকল উচ্চ হইতে উচ্চতর 
করা হইল। পরিখা সকল খানিত হইল ৷ দ্বার সকল দৃঢ় করা 
হইল । রক্ষিপুরুষ স্থাপিত হইল। নগরদ্বারে সেনাব্যুহ স্থাপিত 
হইল । তাহার! দিবারাত্র অতক্্রিতচিত্তে বোধিনত্বের রক্ষার্থ 
জাগরিত থাঁকিল। অন্তঃপুরমধ্যে আজ্ঞা প্রচারিত হইল বে, 
ক্ষণকাঁলের নিমিত্তেও যেন সঙ্গীতবিচ্ছেদ না হয় এবং ত্রীমার। 
যেন অনুক্ষণ প্রদর্শিত হয়। কুমার যাহাতে সত্রীমীরার বদ্ধ ও 
নিবিষ্টচিত্ত হয়, প্রব্জ্যার নিমিত্ত বহির্গমন না করে, সতত 
তাঁহীরই চেষ্টা করা হউক | 
কথিত আছে, পরী দিন শীক্য-মহানগর কুমারের নিক্রম- 
শাঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল এবং সর্ধশাক্যগণ মিলিত হইয়া 
সেই দিবন ও সেই রাত্রি নিদ্রীলগ্তাঁদি রহিত, ভীত, অন্ত 
ও উদ্বিগ্ন হইর। অতিবাহিত করিয়াছিল নর 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৷ 


শাক্যগণের দুর্ণিমিত্ত দর্শন--গোপার ব্বপ্ন_শাকানিংহের নিক অচিন্ত 
শুদ্ধোদনের সহিত কথোপকথন-_অন্তঃপুরের অবস্থ = 
পুরপরিত্যাগ ও ছন্দ ক-সংবাদ। 

রাজ! চারি.দিন চারিবার উদ্যান-বাত্রার উদ্যোগ করিলেন, 
কিন্তু শাক্যসিংহ চারিদিনই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি দিব্য 
চক্ষে দেখিতেছেন, জগৎ অনিত্য অঞ্রব ও স্বতুল্য। দেই 
চারি দিনের শেষ দিনই তাহার শেষ দিন -সংসারবালের শেষ 
দিন_ভোগের চরম দিন। দেই দিন হইতেই তিনি নির্জন, 
সেবী, ধ্যান-রত ও নির্জাণ-প্রাপ্তির উপাযচিন্তাঁ় অভিনিবিষ্ট। 
প্রবল নিক্র-চিন্তা তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে; দেই জন্যই 
তিনি নিরন্তর নির্জনবাসী। নির্জনে বসির! একাকী কি চিন্ত। 
করেন, কেহ তাহার নিকট গমনে সক্ষম হয় না। 
এগ ৃ তে লাগিল। কিং 
খগ্ের রর ভি উর Me 
১৯7 OREM. SRT 

হহতে লাগিল। 


সাজা গুদ্ধোদন ভবিষ্য-অনিষ্টের হুচক ছর্মিমিত্ত সকল লক্ষ্য 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১১১ 


করিয়া কাঁতর হইলেন এবং শাক্যকুলের সমৃদ্ধি অচিরাৎ 
উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে ভাবিয়া আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে 
লাগিলেন। 

ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধ পুস্তকে লিখিত আছে, শীক্য- 
সিংহের সংসার-ত্যাগের পূর্বে নিশ্ন-লিখিত দুর্নিমিত্ত ও নগরের 
দুরবস্থা সংঘটন হইয়াছিল। যথা : 

১। হংস, ক্ৰৌঞ্চ, মধুর, শুক, সাঁরিকা,__ইহাঁরা রব-পরি- 
ত্যাগ করিয়াছিল এবং প্রাদাদ-মস্তকে ও তোরণ প্রভৃতি স্থানে 
বসিত না।, 

২। কি ক্রুর জন্ত, কি অক্রুর গন্ধ, সকলেই দুঃখিত, 
হান! ও চিন্তাক্ল হইয়া অধোমুখে কীল-কর্তন করিয়াছিল। 

৩। সরোবরে ও পুস্করিণীতে পদ্মফুল ফুটে নাই। যাহা 
হুটিয়াছিল, তাত! ুটিবামাত্র স্লান ও বিশীর্ঘ হইয়া গিরাছিল। 

৪। বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, সমস্তই ঝরিয়া গিয়াছিল, আর 
পল্পবিত, পুষ্পিত'ও ফলিত হয় নাই। 

৫। অকস্মাৎ গীত-গৃহ-স্থিত বীণা প্রভৃতি তন্রবন্ত্রের তর 
(তাঁর) ছিন্ন হইয়াছিল, বাঁজাইতে গেলে বাঁজিত নাঁ। 

৬। ভেী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি চর্্মনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র সকল বাঁজিত 
না, কেহ বাজাইতে গেলে ছিঁড়িয়া যাইত! 

৭। সমস্ত নগর নিদ্রায় অভিভূত, মোহে আঁচ্ছন্ন, কর্তব্য 
জ্ঞানে বঞ্চিত এবং সর্বদা সুব্যাকুল বাঁ চঞ্চল চিত্ত। 


১১২ বুদ্ধদেব । 
৮। কাহার মনে গান-বাদ্য-নৃত্য-ক্রীড়ার ও অন্যান্য আমো- 
দের ইচ্ছা হয় নাই ।: 
৯। তদর্শনে রাজ! শুদ্ধোদন ভীত, ত্রস্ত, দীন ও অত্যন্ত 


রানা হইয়া ঘোর দুর্নিমিত্ত দর্শনে অপার বিপদ সমুদ্র অনুভব, 


করির়াছিলেন। 
গোগার স্বপ্রদর্শন। 

১০। সেই দিবন অর্দরাত্র অতীত হইলে শীক্যবধু গোপা 
শাঁক্যসিংহের সহিত এক শব্যার শরানা থাকিয়া ভয়জনক 
ত্রাসজনক কম্পজনক এক অন্তত স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন I 
দেখিলেন,__ 

নজর দ্প্িবী সজল্ৰিননমন্‌ ঈীত্রাননুতাবলী। 

ন্বল্মা লা্ধন হিলা: গিনি দনি স্তন্দাজ্য নৃল্ীন্তুনা: ৷ 
স্রল্ছা নূহ্ব ন মান লূন্নি দলিনী লক্বানিদা লঘিনী। 
ঈম্ঘানভক্সি চি কবি অন্ধত্ব ভিচ্ব'নিল। 
স্বতী ন্ছিল্ন নন ছিলব্বথ্য লক্মা ভঙ্ী ক্সান্মল । 
লন্দান্থাৰ নীনমী অব্নীস্ছন্লা চ্টী ক্মান্মল:। 
মযনন্যান্রগি ছিল দাহ নববী ঘতীননিম' নদী । 
হুল লুষ্ত ত্রলিল আ্রীলহল্তি হিল্লা ভঙ্খী পান্তিব । 
নল স্ামৰ্গ্াা জিজীব্যি' সনিলা ভ্জন্নি ন নাবিয্যা । 
ননম্বানহন্যা লনব্ন্ুন্ধতাঁ জ্হ্যা বনী জ্যান্ত । 
তন্্ধা সঞ্নি লিচ্ছুলন্মি লবানান্‌ ননন্ভানিজ্ত দৃব্‌। 
ছিনাজানিননভগ্ানি ন্বদিল হ্নলালিন্াঁ স্বীমনাল্‌ ৷ 


A 


" 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১১৩ 


ভবন ছাছ সন্মন্দলাল দালিলা গ্ঘলিনী লন্কা্ভানন্বী। 

অন দন্মনহাসদভূঙ্ি নহা ব্তানাম্থু মন্দম্মিন। 

ড্নালীহূগ্ মা্মন্ধন্ নবৃদিনা স্তিলান্নৰ সমভূমি । 

ভূষ্ছা ঘা গনিনুন্র ঘৃত্ননা ব্র' ভালিল ক্সনবীন্‌। 

ভুঙা জি ন মলিছন ভ্রু লব্যা ভ্দিলান্লবাব্ধীভুঙ্ছা। 

লান্না ন মানি নী স্ব দগ্মানি দুন: সান্ধান্কিন নি লন: ৷? 

গোপা স্বপ্ন দেখিতেছেন_-. 
গ্রাম নগর পর্বত প্রভৃতির সহিত সমগ্রা পৃথিবী কীপি- 

'তেছে_-প্রবল বায়ু বহমান হইয়া বৃক্ষকুল উৎক্ষিপ্ত করিতেছে - 
তাহার! একে একে সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূপতিত হইতেছে - 
আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ প্রভৃতি নিপ্রভ_নক্ষত্র সকল খনিয়া 
পড়িতেছে-_দক্গিণহন্তের দ্বারা আপনিই আপনার কেশ ছিন্ন 
করিরাছেন--সুকুট বিধ্বস্ত করিপাছেন_-আপনার হস্ত পদ 
যেন আপনা আপনি ছিন্ন হইয়া গেল_বন্ত্রহীনা বা নগ্ন! হইয়া- 
ছেন-মুক্তাহার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে_খট্টার পদচতুষ্টয় নাই,_ 
ভগ্ন হইয়াছে_তিনি ধরার শয়ন করিরা আছেন। রাজার 
ছত্র দণ্ড চামর এ সকলু ছিন্ন-ভিন্ন ও ভূপতিত হইয়াছে_ 
আপনার ও স্বামীর স্ুরুচির আভরণ ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত এবং 
ভূপতিত। রাজার রাজমুকুট নাই--তাহা দেখিয়! তিনি 
ব্যাকুল! হইতেছেন। পরে দেখিলেন, নগরদ্বার দিয়া এক 
জ্যতিঃপিও নিক্ধান্ত হইতেছে_-সমন্তপুত্রী ঘোর অন্ধকারে 
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হইয়াছে--জালক সকল ছিন্ন_-শোভন ন্ত্ররাছি বিকীর্ণ = 
জকা খসিয়া পড়িল_মহাসাগর ডচ্ছব লিত হইয়াছে 
পর্বতরাজ সুমেরু স্থানভ্রঃ হইরা কন্পনান' হইতেছে 
শাক্যবধূ গোপা অর্ধরাত্র সময়ে ঈদৃশ ভীবণ স্বপন দেখিলেন,, 
তৎক্ষণাৎ তাহার নিদ্রাচ্ছেদ হইল। প্রতিবুদ্ধ হইয়া তিনি ভয়ে 
বিহ্বল! হইয়! স্বামীকে ৰশিতে লাগিলেন, “দেৰ ! বলুন, শীতত 
বলুন, আমার কি হইবে! আমি. এইরূপ (কথিত প্রকার), স্বপ্ন 
দেখিয়াছি, দেখিলা জ্ঞান-হারা হইযাছি। কিছুই বুঝিতেছি; 
না, আমার মন শোকে, দুঃখে ও ভরে. ব্যাকুল হইয়াছে!” 
শুনিয়া বুদ্ধদেব সাস্ববাক্যে বলিতে, লাগিলেন,» 
“মন মন্তহিলা দা লন বিহনী। 
গর বজা: জন ডন দুকতিবা হননি অতনা নন; 
ন্দা5ন্ম: দত" নন: বিদ্ছিন কন্পান্নহাষা 


গোপে! তোমার ভয় নাই। তুমি বাহা দেখিয়াছি, তাহা ভগ্ন 
হে নহে, এত্ত পুণ্যহেতু। ভন পরিত্যাগ কর, প্রযুদিত হও, 
তোমার কিছু মাত্র পাপ নাই। পূর্বে বাহারা অনেক পুণ্য . 
করিয়াছে তাহারাই গুর্ূপ বগ দেখে, পাপমতির গর স্বপ্ন হয় 
যা। ভুমি বাহা দেখিয়াছ, তাহার ভবিষ্য কল বলিতেছি 
দোবরাছ, তাহার ফলে দেব, 
বক্ষ, নাগ, র টপ এবং অন্যান্য নকল K 
তা বার নন আর তোমাকে অচিন 


হয়া ।2* 


/ 


শাহি 
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তুমি বৃক্ষমূল উৎ্পতিত ও কেশপাশ ছিন্ন হইতে দেখিয়াছ, 
তাহার ফলে তুমি শীত্রই ক্লেশজাল ছিন্ন করিবে এবং দৃষ্টিজাল 
(জ্ঞান) উদ্ধত করিবে। ) 

তুমি বে চন্দ্র সূৰ্য্য নিস্রভ ও জ্যোতিষ মণ্ডল বিক্ষিপ্ত হইতে 
দেখিরাহ, তাহার ফলে তুমি শীত্রই ক্লেশশক্র বিনাশ করিয়! 
পুজ্যা ও প্রশংসনীয় হইবে। 

তুমি বে মুক্তাহীর বিকীর্ণ ও আপনাকে নগ্ন হইতে দেখি- 
যাছ, তাহার ফলে তুমি অচিরাৎ এই জীকার! পরিত্যাগ করিয়া 
পুরুবকায়া (যাহা আত্মার স্বরূপ তাহাই) লাভ করিবে । 

তুমি বে মস্তক ও চরণ প্রভগ্ন এবং ছত্রচামরাদির শীর্ঘত| 
দর্শন করিয়া, তাহারই কলে তুমি অবিলম্বে পাপচতুষটর 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে ত্রিলোকমধ্যে একছত্র হইতে 
দেখিবে। 

তুমি আমার ভূষণাদি উন্মোচিত হইতে দেখিরাছ, তাঁহারই 
ফলে তুনি আমাকে দ্বাত্িংশ্লক্ষণে ভুষিত ও লোকপুজ্য হইতে 
দেখিবে। 

গোপে! তুমি যে নগর হইতে সন্মিলিত কোটী দীপ নির্গত 
হইতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে তুমি দেখিবে, শী্ই আমি 
লোকের মৌহান্থকীর নষ্ট করিয়া তাহাদের প্রতি প্রজ্জালোক 
বিস্তার করিব। y 

গোপে ! তুমি দেখিনা, আমীর মুক্তীহীর বিশীর্দ হইয়াছে, 
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্ণহ্ ছিন্ন হইয়াছে, ইহার ফলে তুমি শীষ্রই দেখিবে, আমি 
ক্লেশজাল বিধ্বস্ত করিয়া জ্ঞান সুত্রে উদ্ধার ও সংস্কার 
করিয়াছি! 
পি নিল্থা লাস্ব বহু লনস্তি 
ব্রা নিল্ত্া লকন্তী স্ব দীনি। 
িদ' মম দীনি সালাহ ননী 
মন্তি বান! মনন্ানী নিলিলা: ॥? 
গোপে ! তুমি ভীত হইও না, আহ্লাদিতা হও। শোক 
করিও না, হর্ষ আহরণ কর। তুমি বাহা দেখিরাছ, তাহা 
দনিমিতত নহে, স্নিমিতব। ত্র তুমি গ্রীতিস্তখে হুখিনী হইবে, 
পাপজাল ধৰন্ত করিরা আত্রোদ্ধারে ক্ষমবতী হইবে। 
ভগবান্‌ শাক্যসিংহ এইরূপে ভয়-ভী' 


তা গোপাকে বান্না 
করিলেন। বুদ্ধিমতী গোপা বিশ্ব্তচিত্তে পতিবাক্য শ্রবণ করিয়া 


আশ্বস্তা হইলেন এবং প্রমুদিতচিত্তে পুননিদ্রাগতা হইলেন। 
শক, ম-চিন্তা। 

রাত্রি গভীর, পুরবাঁিগণ নিদ্রিত, কেবল কুষার সিদ্ধার্থ 
একাকী বেই নিঃশব্দ নিশীখদম়ে চিন্তান্িত। কিসের চিন্তা? 
নিশ্রমণের চিন্তা_ পুরপরিত্যাগের চিন্তা। তিনি ভাবিলেন, 
পিতা গুদ্ধোদনের অজ্ঞাতনারে ও বিনা অনুজ্ঞায় পুরপরিত্যাগ 
করা আমার বিধের নহে। 
ব্জ। অতএব, আমি পিতা 
হ্ইব। 


করিলে অক্কৃতজ্ঞতা ও অন্তার করা 
র নিকট অনুক্ঞাত হইয়াই নিঙ্থান্ত 
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অনন্তর তিনি নেই অরদ্ধরাত্রসময়ে একাকী অলঙ্ষ্যে পিতৃ- 
ভবনে গমন করিলেন, তাহার গমনে শুদ্ধোদনের শরন-কক্ষ 
আলোকিত হইল এবং রাঁজাও ততগ্রভাবে প্রতিবুদ্ধ হইলেন। 
শুদ্ধোদন মেত্র উন্নীলিত করিয়া দেখেন, গুহ আঁলোকমর হই- 
রাছে। ব্যগ্ৰ হইয়া কঞ্চুকীকে আহ্বান করিলেন এবং জিজ্ঞাস! 
করিলেন, কঞ্চুকিন্‌ ! স্ুর্য্য উদিত হইয়াছে? কঞ্ধুকী প্রত্যুত্তর 
করিল; মহারাজ ! এখনও রাত্রের শেষ অর্ধ ব্যতিক্রীন্ত হয় 
নাই। স্ৰ্য্যপ্রভা উদিত হইলে ভিত্তিতে ছায়া দর্শন হয়; শরীর 
উষ্ণ হয়) দেহে ঘৰ্ম্ম উৎপন্ন হর) হংস; মধুর, শুক, কোকিল, 
চক্রবাক্‌ প্রস্তৃতি পক্ষিগণ রব করে; এ নকল লক্ষণ এখনও লুপ্ত 
আছে। মহারাজ ! এ প্রভা! স্বর্য্যপ্রভা নহে, এ প্রভা স্ুখ- 
স্পর্শা ও মনোহারিনী। আমার জ্ঞান “হইতেছে; আমাদের 
গুণধর রাজপুত্র এখানে আঁসিতেছেন। 
রাজা গুদ্ধোদন চকিত নয়ন বিক্ফারিত করিলেন এবং 
তন্মুহর্তেই দেখিলেন, কুমীর গুণধর তাহার অভিমুখে দণডায়- 
মান। রাজা তখন সঁস্ত্রমে ও সন্দেহে নিকটাগত পুত্রের সন্মা- 
নর্থ শঁয্যাপরিত্যাগ করিলেন। কুমার সিদধার্ঘও পিতৃগৌরবে 
নিষন্ত্রিত হইয়া তদীযচরণে দণঁৰৎ প্রণাম করত করপুটবিধানে 
বিনয়বাক্যে বলিতে লাগিলেন ।_ 
কথোপকথন । 
“মহারাজ! আমায় বাধা দিবেন নী এবং আমার জন্ত 


5১৮ বুদ্ধদেব ! 


খেদ করিবেন না। হে দেব! আপনি আমায় রাজোর সহিত ও 
স্বজনগণের সহিত ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে আমার নিক্রমকাঁল 
আগত হইয়াছে, আশীৰ্ব্বাদ করুন, যেন আমার মনোরথ 


শুনিরা ব্রাজা শুদ্ধোদন বলিতে লাগিলেন, 
“নিমশুদুযা'নখনী রিবা 
_ জি্বিন্‌ সদন লনন্‌ বিলিবন্ঘন নী। 
লি নবী মনল বহ নহু মল হা 
স্বন্ব্তস্র ৰালন্ধল্ত লাব্ব বহন্ত ন্যাভুন্‌ ॥» 


রাজা শুদ্ধোদন অশ্রুপুর্ণ নয়নে বলিলেন-_প্পুত্র ! তোমার 

বিনিবৃততিববিবয়ে আমার কি কর্তব্য আছে, বল। তুমি আমার 
নিকট কি বর চাও -বল। আমি সমস্তই দিব, যাহা চাহিবে 
তাহাই দিব, অন্তথা করিব না। এই- রাজকুলের প্রতি, 
আমার প্রতি, এবং এই রাজ্যের প্রতি, অনুগ্রহ কর,_-ইহা 
অন্যথা! করিওনা। 

“নু নীঘিলঙ্ অনন্থী ধ্ুতসলাপী 

ঘন্ছানি হন! ন্বত্রবী নহ নান্মি উন্তি। 

মলি আন্ধাধ ভিন্ত ল্য ব্ল্রানি নব 

নহ ভু হি ল স্ব নিচ্মুলিঘ্ব 1» 

“বুচ্ছালি হুহ্ব! জহ মন্ম ন স্বাদ্গনীত্ৰা 


হামনন্ং হীবনক্তিনী মানি নিম নান । 
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স্পঞ্ম পরিচ্ছেদ । ১১৯ 
. এ্সাহীনঘ সাঘু মৰি লী ললরন ভ্বাছি 
=হল্িনামুদস্ব নি নী ভ অহন নয: ॥৮ 
পন্বল্মদিনস্ব নিুতা ন অনন্বিদনী 
হালা ম্যনিল নন্দন দহল বৃন্তান্ণ: ৷ 
. স্সম্ান আনি ন্ধনাহ ! ন লন অনি: 
বলব্জ্াঘি ল্য নঘবস হিদ্ুনিন্্থ ॥৮ 
চে চা না ক্ষ 
জন্মহ্তিনী্ সতী ত্বি ন জান্ত স্বলা: * 
শুনিয়া মধুরভাষী ভগবান্‌ বোৰ্িদত্ব বলিলেন, দেৰ! যদি 
পাবেন ত আমাকে চারিট মাত্র বর দিউন। যদি আঁপনার 
শক্তি থাকে, আর আমাকে পশ্চাুক্ত বরচতুষ্টয় দিতে পারেন” 
তাহা হইলে আমি গৃহবাদে থাকিতে পারি এবং তাহা হইলে 
আপনিও আমাকে সদা সর্বদা গৃহে দেখিতে পাইবেন। আমি 


নিক্রান্ত হইব না। 
হে দেৰ! আমি ইচ্ছা করি, বেন জরা আমাকে আক্রমণ 


না করে, অভিভূত না করে» এবং শুত্রবর্ণ (লাবণ্যশোভী) যৌবন 
যেন অনন্তকালের নিমিত্ত স্থির থাকে । (১) 
আনি ;অরোগিতাপ্রাপ্ডি ইচ্ছা করি। কোনিও কাঁলে যেন 


আমার ব্যাধি না হয়। €২) 
আমি অপরিমিত আবু প্রার্থনা করি, অমরত্ব বাঁহ ক্রি, 


কখনও বেন আমার মৃত্যু না হয়। (৩) 


5২০ বুদ্ধদেব । 


আমি বিপুল সম্পত্তি ইচ্ছা করি। সে সম্পত্তি যেন অন্যের 
অতুল্য হইয়া চিরস্থারিনী হয়, কোনও কালে যেন তাহাতে 
বিপত্তি না হয়। (8) 

বোধিসত্বের ঈদৃক্‌ বাক্য ঈদৃক প্রার্থনা শুনিয়া রাজা বার 
পর নাই ছুঃখকাতর হইলেন। বলিলেন, পুত্র! যাহা হইবার 
নহে_ পাইবার নহে ভুমি তাহাই চাহিতেছ। আমি ক্র বর 
দিতে সশক--জরাব্যাধিৃত্ু-ভয় হইতে ও বিপর্প্রান্তি হইতে 
উদ্ধার করিতে অক্ষম। কল্পকল্াস্ত কাল তপোহ্ষ্ঠান করিয়া 


খাষিরাও & সকল হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই৷ 
বোধিনত্ব পুনর্ধার বলিলেন, 


“ছিল হত্যার লুদন ! মং বইজন্‌ 
তআত্বন্য সনি স্বল্ি ন লনা |» 
মহারাজ! বদি ও বর দিতে না পারেন, তবে 
বর দিউন। সে বর এই যে, আমি এই সংসার হইতে গুচাত 


হইলে আপনি কাতর হইবেন না এবং আমার বেন পুনর্ধার এ 
বিষয়ে ( গংসারবিবরে ) প্রতিসন্ধান না হয়। 


অন্য এক' 


স্বনলীৰ নল নবঢক্ববল্র 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১২১ 
রাজা তখন নিতান্ত কাঁতির হইরা শ্বাস পরিত্যাগপূর্বক 
পুত্ৰস্নেহ চ্ছেদ করতঃ প্রত্যুত্তর করিলেন, হে হিতকর ! তুমি যে 
জগতের মোক্ষ ইচ্ছা করিয়াছ, তোমার সে ইচ্ছা সে. অভি- 
প্রার-পুর্ণ হউক । তুমি যাহা মর্নে করিয়াছ, তাহা দিদ্ধ হউক । 
অন্য একটা ঘটনা। 
সেই অর্দরাত্র সময়ে অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত শাক্যপিংহ পিতৃভবন 
হইতে স্বভবনে প্রত্যাগত হইলেন । এই কাৰ্য্য বা এই ঘটনী 
পৌরজনের অজ্ঞাতসারেই সাধিত হইল। রাজী অত্যন্ত ছুম্মনা 
হইয়া কিয়ৎক্ষণ কর্তব্যচিস্তা করিলেন, কিন্তু কর্তব্য স্থির করিতে 
পারিলেন না। অনন্তর তিনি সেই রাঁত্যর্দসময়ে সমুদয় শাঁক্য- 
গণকে আহ্বান করিয়া তদ্ধ ভ্রান্ত জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন, 
আমার কুমার নিশ্চিত পুরপরিত্যাগ করিবে--দন্্যানী হইবে 
এক্ষণে আমাদের কর্তব্য কি? 
শাক্যগণ বলিল, মহারাজ! ভয় কি, আমরা অনেক, 
কুমার একক। তাহার কি শক্তি আছে যে তিনি বলপুর্্বক 
গৃহবহির্গত হইতে পারিবেন? 
অতঃপর সেই রাত্রেই নগরদ্বারে শত শত কৃতান্ত্র শাক্য- 
কুমার স্থাপিত হ₹ইল। অন্তঃগুরপথে ও বহ্ছিপূরপথে প্রধান 
পুরুষেরা বোধিসত্তের রক্ষার্থ নিয়োজিত হইল। রাজ! স্বয়ং 
স্বগুহে জাগরিত থাকিলেন। i 
এদিকে অস্তঃপুরমধ্যগতা মহা প্রজাবিত্তী চেটাদিগকে ডাকিয়া! 


১২২ বৃন্ধদেব। 
আজ্ঞা প্রদান করিলেন, সমস্ত সন্তঃপুর আলোকিত কর 
কোনও স্থানে যেন অন্নমাত্রও অন্ধকার না থাকে এবং তোমরা 
সকলেই সর্বদ। সাবহিত হইয়া রাত্রি জাগরণ কর। 
“্ক্লীনি হীজহ্বপ্রা আামব্ঘ স্মলল্দিলা হুলা ব্জলী* 
দনিব্লঘা লা ব্রা ক্মবিহিনী ন বজ্ছঘা | 
. বঙ্গীত আরন্ত হউক, রাজা, রাজপুরুব ও পুরবাসিগণ তন্দ্ৰা- 
শূন্য হইয়া জাগরণ করুক, -কুযারকে রক্ষা করুক। যাহাতে 
কুমার অলক্ষ্যে বা অভ্ঞাতসারে বনগমন করিতে না পারে, 
যকলে সতর্ক থাকিয়া তাহাই করুক। 


ক্রমে সেই নিক্রম-রাত্বি অতি ভীষ্ণাকার ধারণ করিল। 
সস্তঃপুরে ও নগরে শোক, মোহ, 


দ্বারে দ্বারে, পথে পথে, গৃহে গৃহে, রঙ্গিপুরুষ নিযুক্ত । 


' ললিতৰিস্তরনামক বৌন্বগ্রস্থে লিখিত অ 


ছে, ভগবান্‌ শাক্য- 
লিংহ বে-রাত্রে পুরপরিত্যাগ করেন,_সে 


। 


রায়ান, "৩৯. ». » 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১২৩ 


অভূতপূর্ব দেবমারা প্রীদৃভূর্তি হইয়া সমস্ত নগর হতচেতন 
করিরাছিল। দেই কারণে তাহার পূর-নিক্রম বা গৃহপরিত্যাগ 
কেহ জাগিতে পাঁরে নাই। ললিত-বিন্তর-গ্রস্থে এই স্থানটিতে 
এইরূপ বর্ণনা আছে।_ 

_কপিলবস্ত নগরের দেই শোকরাত্রি ঘাঁরপর নাই ভীষণভাব্‌ 
ধারণ করিলে, দেব্গণের মধ্যে নিক্পলিখিত প্রকার আন্দোলন 
হইতে লীগ্িল।_- 

ইন্দ্র ও বৈশ্রবণ বলিলেন, দেবগণ ! অন্য ভগবান্‌ নিক্রান্ত 
হইবেন, তোমরা তাহার পুজার্থ সাহায্য কর। 

ললিতব্যুহনামক দেবপুত্র বলিলেন, আনি এই মুহূর্তেই 
কগিলবস্ত নগরের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, সকলকেই 
মহাপ্রস্বাপনে নিমগ্ন করিব। 

শাস্ত-সুমতি-নামক দেবপুত্র বলিলেন, আনি অশ্বের ও হস্তী 
প্রভৃতির শব্দ অন্তর্হিত করিব। 

র্যুহমতি-নামক দেবপুত্র বলিলেন, আঁনি আকাশে পথ-সথষ্টি 
করিব, সেই পথে ভগবান্‌ নিক্কান্ত হইবেন । 

হস্তিরাজ এরাবত যলিলেন, আমি আমার শুণ্ডাগ্রভাগ 
বিস্তীর্ণ করিব, তাহাতে চতুর্দোল স্থাপিত হইবে, ভগবাম্‌ 
তদুপরি আরোহণ করিয়া পুর-নিক্রমণ নির্বাহ করিবেন। 

"ইন্দ্র বলিলেন, আমি স্বযং নগরদার বিবৃত করিব এবং পথ 
দেখাইয়া অনুগানী হইব। 


১২৪ বুদ্ধদেব । 


বোধিসত্ব নিষ্নার্থ ত্বরাবান্‌ হইবেন । রা 
নধেশদক-নামক দেবপুকর বলিলেন, আমি ভগবান্কে শব্যা 
হইতে উত্থাপিত করিব। 
পরে বরুণ ও সাগর প্রভৃতি দেবগণ বলিলেন, আমরাও 
বোধিদত্বের পূজা সময়াহুরূপ সাহায্য করিব এবং চন্দনচুং 
করিব 


* এই সকল দেবতা বোদ্ধণণের মতে 27১৩৬ 


মধ্যে থাকিতে আপনার মানিক্তি কেন £ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১২৫ 


দিক্‌ অবলোঞক্চন করিতে লাগিলেন । ততকাঁলে যাহা দেখি- 
লেন, ভাঁহাতে তাহার নির্কেদ দ্বিগুণিতবেগে বদ্ধিত হইল। 
যাহা দেখিলেন, তাহা সমস্তই বীভত্স। 
অন্তুঃপুরের অবস্থা । 
যে সকল রমণী শাক্যপুরে স্থন্দরী বলিয়া প্রথিত ছিল, 
মায়া -নিদ্রীর প্রভাবে আজ তাহারা অত্যন্ত ঘোররূপা হইরাঁছে। 
ফলতঃ সকল নারীই চেতন-হাঁরা হইলে বিকৃতাকার হুর | বোধি- 
সত্ব অন্তঃপুরশারিনী রমণীগণের বিক্ৃতাবস্থা দেখিতেছেন__ 
কেহ বিবস্থা, কেহ রিক্কতবন্ত্াঃ কাহার কেশ অস্ত, ভষ্ট, 
লুঞ্ছিত,_রূহার অঙ্গাভরণ বিকীর্ণ ও বিশীর্ণ_কেহ ভষ্ট 
মুকুট, কেহ বিহতত্বন্ধা, কেহ দ্বপ্যদেহা, কাহার মুখ বিকৃত, 
কাহার চক্ষু বিবর্তিত, কাহার মুখ দিয়া লানজীব হইতেছে, 
কেহ বিরুত-আন্তে সশব্দ হাস্ত করিতেছে, কাহার মুখদিয়! 
প্রলাপবাক্য নির্গত হইতেছে, কেহ দত্ত বৃড়মড় করিতেছে, 
কেহ বিক্বৃতমুখে নিদ্রিত, কাহার রূপ বিগলিত, কেহ হস্ত লম্ব- 
মান করিয়! পতিত, কেহ বদন বাঁকাইয়া আছে, কেহ শীর্ষ 


- উদ্দ্বিত করিনা আছে, কেহ মুখের অবগুষ্ঠন মস্তকে দিয়াছে, 


কাহার গাত্র ভুগ্ন, কাহার মুখ বিবর্তিত, কেহ কুজ; কেহ 
খুর খুর করিয়া কাপিতেছে, কাহার নাদাবারু প্রবল পদে নির্গত 


হইতেছে, কাহারও বা অপান বাহু ঘোরশব্দে বহির্গত হ্ই- 


তেছে, কেহ নৃদদ্গ আলিঙ্গন করিয়া পরিবর্তিতমস্তকে পড়িয়া 


১২৬ বুদ্ধদেব। 


আছে, কেহ" দন্তদবারা বধনস্থ বংশী চর্কণ করিতেছে, কেই 
বিকৃতীস্ত হইয়া (ই। করিয়া) পতিত, এবং কেহ বা বিবন্তিতনরনে, 
নিদ্রিত। ইত্যাদি৷ 

এই সকল দেখিয়! বোধিসত্বের মনে অধিকতর স্বণা ও 
নির্বেদ জন্মিল । তিনি তখন তাহার সেই অন্তঃপুরুকে শাশান 
বলিয়া স্থির করিলেন। ভাবিলেন, হায়! আমি এতদিন এই 
রাক্সীগণের রতিতে বৃথা মুগ্ধ হইয়া বঞ্চিত হইরাছি। আরও 
ভাবিলেন, মূর্খেরাই এই সংসারে বধ্যের ন্যার বিনষ্ট হয়, 
অভ্ঞানীরাই বিাপুর্ণ চিত্রঘটে অনুরক্ত হর, মূর্েরাই চোরের 
ন্যায় অবরুদ্ধ হর,_-বরাছের ন্যার অশুচিমধ্যে নিমগ্ন থাকে, 
বুকুরের ন্যায় অস্থিকঙ্করমধ্যে প্রবিষ্ট থাকে»-গতক্গের ন্যান 
দীপশিখার পুড়িযা মরে, ইত্যাদি।* অনন্তর স্বীয় শরীরের 
বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি দেখিলেন, 
সিন্ততিননযািতাননগ্ুতিক্িঅলনিলম 1? শরীর মাত্রেই 
অশুচি পদার্থে উদ্ভুত, অশ্তচিপদার্থে লিপ্ত ও পরিপূর্ণ এবং সর্ধ- 
দাই ইহা হইতে অশুচি-নিস্ৰাব হইতেছে। শরীর অতি ব্য! 

এই সময়ে আকাশ প্রদেশে নিষ্বলিথিত গাথা গীত হইতে 
লাগিল 
নিন্ম নহ্যান্ন্তিতর্গ শ্ন্ন্গানভ্বীজর্ন 
সর, হন হাস মুন বিনন সীন্মিনবিন্বান্্ 


স্‌ নণিতবিস্তর্গ্রস্থে এইরপ অনেক কথা আহ্ে। 


4 


) « 


| 
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বন্ধ দু ্তান্ভ লন ক: দুখ্য নঘা নি লৰ: 
নিল দন্তনিন ভনীঅরদন্ধত্ত ভমন্নি লালাহিঘ 
ক্সহ্্ী হনা ভযবীললিনধন অন্মান্তন জানস 
কনা অন্‌ ন্তীঘ হন্তন ইনিন্ি্ন ভুলন্বল্‌ 
নল্বা জ্ঞান লিজ বন্মনঙ্গ লাধীল স্বাীনীন্ধন 
নানাল্মািসলীঘ” খানবিত্র স্তলদন্তল্দা্ভন 
অন্না নিব শনব্ত্ত ঘ্ ন্বল্যলবাস্বাহিল 
ভা জীপ নিলনবন্বা বলিল লন্ আনীত" ভব ?% 
এটা কি? শরীরটা কি? ইহা তৃঝ্চারূপ নলিলের দিঞ্চনে 
কর্ধরূপক্ষেত্রে উৎপন্ন “মৎ” এতদ্রপ সংজ্ঞার সংজ্ঞিত। ইহ! 
কেবল অশ্রু স্বেদ মুত্র ও পুরীযগ্রভৃতিবিকারে বিন্ধৃত, প্রপুরিত, 
শোণিত বিন্দুতে আচিত, বদ! অস্থক ও মন্তকরনে পরিপূর্ণ, 
পাপপরিপূর্ণ, সর্বদা, অবমান, অমেধ্যব্যাপ্ত, দুর্গন্ধময়, অস্থি 
দন্ত কেশ ও রোম প্রভৃতিতে আচিত, চর্ম আবৃত এবং ইহার 
উপরে লোম, ইহাঁর মধ্যভাগ কোমল প্লীহা যক্বৎ রন রক্ত ও 
মল প্রভৃতি কুৎসিত পদার্থে পরিপূর্ণ ইহা নিতান্ত দুর্বল, এবং 
মজ্জা স্নায়ু ও পেশী প্রভৃতিতে গ্রথিত বা আবদ্ধ, যন্ত্রাকার 
নাংনের দ্বার শোভিত বাঁ সম্দিত; নীনাপ্রকার ব্যাধি ও শৌক 
প্রভৃতিতে আৰিল,-ক্ষুধাত্ষ্ায় প্রগীড়িত, কীটদমুহের আলয়, 
নরকের আধার, বহুছিদ্, মৃত্যু ও জরার 'ঁবাসস্থান। এবদ্বিধ 
শরীর শত্রতুল্য সহাপকারী। ইহার প্রকৃত তথ্য জানিরা! 


গুনিয়া, বুঝিতে পারিরা, কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ইহাকে আপনার বস্ত 


১২৮ বুহ্ধদেৰ। 


মনে করিতে পারে? কে ইহাতে আমিত্ব বন্ধন করিয়া স্থির 
থাকিতে বা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে ? ইহাতে আমিত্ববোধ না 
থাকাই শ্রেযক্কর। 
পুরনির্বাণ ও ছন্দক-সংরাদ। 

তন্ধরাত্র অতীত, পুররাসিগণ মারানিদ্রার অভিভূত, 
শাক্যসিংহ ভাবিলেন, অয়মেৰ সময়ঃ এই আমার উত্তম সমর, 
এই আমার পুরনিক্রমণের উত্তম অবসর । অনন্তর তিনি মনে 
শানে সন্যাসসংকল্প করিয়া শব্যাত্ৃত পর্য্য্ হইতে অবতরণ 
করিলেন। পূর্বাভিদুখে দণ্ডারমান হইয়া, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা 
রত জালিকা অবনামিত করিলেন । অর্থাৎ শরীরম্থ রত্নাভরণ 
সকল উন্মুক্ত করিলেন। অনন্তর দারদেশে দীড়াইরা হস্ত 
পুটবন্ধকরতঃ পূরববুদ্ধদিগকে শরণ ও নমস্কার করিলেন। 
নিল: ভুলব.” আমি সুর বুদ্ধদিগকে নমস্কার করি, এই 
বলিয়া পু্বদ্ধনিগকে নমস্কার করিনেন। ওঁ সময়ে গগনতলে 


গাল চন্দ্র পুব্যনক্ষত্রের সহিত একত্রাবস্থান করিতেছেন। 
কাধ্যসাধক সুনময় সমাগত দেখিয়া, তিনি হন্দক-নামক স্বানু- 
চরকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন, 

নিন্দা সব অনু লা বিশ্ব স আস্বঘাজ হন সল্তজ্লন। 


ঘ্লম্তিত্ি দল হলি সঙ্গ সন্ধি দৃহ্মন্ মঘন (৮ 
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হে ছন্দক! বিলম্ব করিও না, শীঘ্র আমাকে একটা সজ্জিত 
অশ্ব দাও, আমার সমুদয় সিদ্ধি আগত বা নিকট, নিশ্চিত 
অদ্য আমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে | 

গুনিয়া ছন্দক উদ্বিগ্নমনে কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। 
অনন্তর বলিলেন, নৃপসিংহ ! রাজন্‌ ! কোথায় যাইবেন? 

" বোধিসত্ব বলিলেন,__ছন্দক.! বাহার জন্তু আমি পূর্বে 
বারবার শরীরপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, রাজ্য ধন উত্তমা- 
ভাৰ্য্যা পরিত্যাগ করিয়াছি, এবং শীল, ক্ষমা, দয়! ও প্রভা 
প্রভৃতি পরিগ্রহপূর্ববক ধ্যান-রত থাকিয়া কালকর্তন করিয়াছি, 
অদ্য আমার সেই সময় বা সেই উদ্দেশ্য উপস্থিত। 

আমি পিগ্ররাবস্থিত জীবনিবহের জরা-মরণ-রূপ-পাপ-মোচ- 
. নার্থ বহুকল্প ব্যাপিয়া যে শিবশান্তি বোধ লাভের স্পৃহা করিয়া 
আনিতেছি, আজ আমীর দেই শিবশান্তি বোধ লাভের সময় 
উপস্থিত হইয়াছে । 

ছন্দক বলিলেন,_আমি শুনিয়াছি, আপনি প্রস্থত হইবা- 
মাত্র দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের সন্মুখে নীত হইয়াছিলেন এবং তাহারাঁও 
আপনার ভবিষ্য বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আপনি দৈবজ্ঞ- 
গণের সন্মুখে নীত হইলে, দৈবজ্ঞগণ মহারাজ শুদ্ধোদনকে 
বলিয়াছিলেন, “মহারাজ! আপনার এই রাজকুলের উন্নতি 
উপস্থিত। আপনার এই পুত্র শতপুণ্যলক্ষণে লক্ষিত হইতে- 
ছেন সুতরাং ইনি চক্রবর্তী, চতুর্থীপেশ্বর ও সপ্তরদ্রদমন্িত হই- 

৯ 


১৩০ বুন্ধদেব। 


বেন। যদি ইনি জীবগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া অন্তঃপুর 
পরিত্যাগ করেন, তাহ| হইলে ইনি বুদ্ধ হইয়!, এই পাঁপদস্ক 
প্রজাদিগকে ধর্মনলিলে অভিষিক্ত ও তৃপ্ত করিবেন। বাহাই 
হউক, এক্ষণে আমার একটা কথা শুনিলে আমি সুখী হইব, 
কৃতাৰ্থ হইব। | 

শুনিয়া বোধসত্ব বলিলেন, বল। 

ইন্দক বলিতে লাগিলেন,_.দেব ! ইহ সংসারে লোক সকল 
যে উদ্দেশে অনেক প্রকার ব্রত তপশ্তাদি করিয়া থাকে, আপনি 
নেই দেব-মনুষ্য-সম্পতি বিনা তপক্তায় পাঁত করিরাছেন। 


তধন আপনার মনোরথ সফল হইবে। 
বোধিসত্ব বলিলেন,--“্ছনদক ! কা 
অনিত্য অস্থির ও অশাশ্বত | সমস্তই অ 
হায় ক্ষণস্থায়ী, রিক্তমুষ্টির 
উচু ও দুর্বল, অপরুভোজ। 


ম্য ও কাম সমন্তই 
পরিণামধর্মী, নীহারের 
গায় অনার, কদলীকাণ্ডের স্তার 
নের স্তায় পরিণামছুখদ, মারুত- 


সকার! 
২০৯, 
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তীর গ্ঠার অসুখ প্রদ, ফেনবুদ্ধদের স্যাঁয় বিপরিণীঁমী, মায়ী- 
মরীচিসদৃশ, জ্ঞানবিপর্ধ্যয় হইতে উদ্ভূত, স্বপ্নের ন্যায় দুর্ভোগ্য, 
দুঃখপুরিতসাগরের স্যার দূরবগাহ, এবং সর্পমস্তকের প্যার 
দুল্পৃগ্ঠ । ইহা দেখিরা পণ্ডিতগণ ইহাকে সভয়, সদোব ও 
বিবর্জনীয় বলিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞগণ ইহার 
নিন্দা করেন, অজ্ঞান ও মূর্খ লোকেরাই ইহার পরিগ্রহ করিয়। 
থাকে ৮. 

ছন্দক দণ্ডাহতের ন্যায় ও শল্যবিদ্ধের ন্যায় বেদনা প্রাপ্ত 
হইয়া সাশ্রনরনে পুনর্বার বলিলেন $_দেব.! সংসারের শত 
লোক তীব্রতর ব্রত ও নিয়ম ধারণ করিতেছে, অজিনপরিধারী, 
জটাধর, কেশশ্াশ্রধর ও পিণ্যাক-তক্ষ হইয়া গোত্ৰত প্রভৃতি 
বহন করিতেছে । তাঁহাদের কামনা আমরা শ্রেষ্ঠ হইব, 
বিশিষ্ট হইব, লৌকপালক হইব; দেবত্বলাভ করিব, অথবা 
দেবগণের সহচর হইব। হে নরবর্ধ্য ! আপনি সে-সমস্তই লাভ 
করিয়াছেন। আপনার রাজ্য স্বীত, সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব। 
আপনার উদ্যান মনোহর, প্রাসাদ স্থরম্য, স্ত্রী নারী, এই 
ভন্যই অনুরোধ করি) আপনি এ সকল ত্যাগ করিয়া যাইবেন 
না, বথান্খে ও স্বচ্ছনে এসকল ভোগ করুন, দেবরাজের - 
ন্যায় বিহার করুন। 

বোধিনত্ব বলিলেন, ছন্দক! শন» পূর্বজন্মে আগি 

ংখ্য দুঃখ ভোগ করিয়াছি। পুর্বে প্র সকল কাম্যকীমন! 


১৩২. বুদ্ধদেব । 


দোষে বন্ধন, অবরোধ, তাঁড়ন, ত্জ্জন ও জরা! ব্যাধি প্ৰভৃতি 
শত শত দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি। ছন্দক ! এ সমস্তই 
মিথ্যা, মিথ্যাপ্রত্যয়-সমুৎপাদিত, অজ্ঞানমূলক, অত্রের শ্যায় 
অনিত্য, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক, নীহারের স্তায় লয়শীল, এবং 
রিক্ত, তুচ্ছ ও অসার। ইহা আত্মা নহে, এ সকল আত্মাতে 


নাই, আত্মার সহিত ইহাদের সম্পর্কও নাই। এ সমস্তই , 


অসার ও অঞ্রব। এই নিমিত্তই আমার মন বিষয়ে অনুরক্র ও 
সংসক্ত হয় না। অতএব হে ছন্দক ! তুমি আমাকে শীঘ্র একটা 
সজ্জিত অশ্ব দাও, বিলম্ব করিও না || 

ছন্দক পুনরপি বান্পাবরুদ্ধ কে প্রত্যুত্তর দান করিল। 
বলিল, শাক্যরাজ! কিছুকাল এ সকল ভোগ করুন, সুখ অন্থ- 
তব করুন, পরে আপনি বনে যাইবেন। 

বোধিসত্ব বলিলেন,__ছন্দক 
অপরিমিত ও অনন্ত কল্প অনেক প্রকারে উপভোগ করিয়াছি। 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এ সমস্তই অঙ্থভবগোচর করি- 
যাছি। . দিব্য-ভোগ ও মাহুষ-ভোগ উপভোগ করিয়াছি। 
তথাপি আমার তৃপ্তি হয় নাই। তৃঞ্চার অন্ত নাই। পুর্বে 
আমি চতুদ্বাপের রাজা হইয়া স্বীগৃহ-মধ্যে বসতি করিয়াছি। 
ইন্্ত্ব করিয়াছি, যমত্বও করিয়াছি। আমি অনন্তকাম উপ- 
ভোগ করিয়াছি, কিন্ত আমার তৃপ্তি হয় নাই। ছন্দক! পূর্বে 


যখন অততেঞ তৃপ্ত হই নাই, আজ, কেন এই অন্নতর কামে 


! এসকল কাম্যকাম আমি. 


পাচি Met pe TET ON 
নি 
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তৃপ্তি হইবে? ছনাক ! আমি যাইব, নিশ্চিত যাইব, সংবিৎ" 
পদে গমন" করিব। ছন্দক, আমি দৃঢ়তর ধর্ম্মরূপ নৌকায় 
আরোহণ করিয়া এই ভয়ানক ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইব। 
জগৎকাণ্ড উত্তীর্ণ করিব, নিজেও উত্তীর্ণ হইব, তুমি বাধা 
দিও না। 
ছন্দক এবার অনেক রোদন করিলেন। অনন্তর বলিলেন» 


“তবে কি যাওয়াই নিশ্চয়?” 
বোঁধিনত্ব বলিলেন, নিশ্চয় । শুন, ছন্দক ! জীবের মোক্ষার্থ 


ও হিতার্থ আমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছি তাহ! দৃঢ়; জমে, 
রুর ন্যায় দৃঢ় । কিছুতেই তাহা বিচলিত হইবে না। 

ছন্দক পুনব্বীর দীর্ঘনিশ্বান সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আধ্যপুত্রের নিশ্চর কিরূপ দৃঢ়? 

বৌধিসত্ব বলিলেন, বের হ্যায়, 
কুঠারের ন্যায় ও প্রস্তরের নায় দৃঢ় । 

বজ্রপাত, অশনিৃষ্টি, কুঠার, শক্তি, শর ও 
লেও আমি স্বাভিলাষ হইতে প্রচ্যুত হইব না। 
বজ্র, তপ্তলৌহ ও প্রজলিত শৈলশিখর নিপতিত হইলেও পুন- 
ব্বার গৃহীভিলাষ উৎপাদন করিব না। 


শুনিয়া ছন্দক অবাক্‌, নিন্দ ও সংজ্ঞাহীন । 
এই স্থানে বৌদ্ধগণ বলিয়া! থাকেন, তগবান্‌ শাক্যসিংহের 


ভাদৃশ দৃঢ়নিশ্চয় দেখিয়া বিমানবাহী দেবগণ হর্ষে পুষ্পবৃষ্টি ও 


অশনির ন্যায়, শক্তির ন্যায়, 


শীলাবর্ষণ হই- 
মস্তকে বিহ্যুৎ, 


১৩৪ বুদ্ধদেব । 


আনন্দ নিনাদ করিয়াছিলেন এবং নিক্সলিখিত গাথা গান করি- 
য়াছিলেন। 

“ন বক্ন ঘবদনহছ লালল 

ননী ব্রঘা নন জে দূলবীনুলি: | 

ন ভ্িচ্বন নিজবৰন্তুণ্তঘু লিকার 

লন্ত ঘঘা লবলল্তিল নন্তর্লমনন্‌ ॥%৮ 

[ এই শ্রেষ্ট পুরুষের মন কিছুতেই অনুরক্ত নহে। আকাশে 

তম বা অন্ধকার, রজঃ বা ধূলি, এবং ধুমকেতু প্রভৃতি কেবল 
দৃষ্ঠ হয়, অন্তে দেখে মাত্র. কিন্তু আকাশে সংসক্ত হয় না। ভগ- 
বান্‌ শাক্যসিংহের চিত্তও তদ্রপ। যেহেতু ইনি বিষয়সুখে 
» পুর্ণনিৰ্ম্মন, সেই হেত, জলে যেমন নবনলিন 


ভগবানেরও চিত্ত বিষয়ে সঞ্চারিত, অথচ তাহাতে অলিপ্ত ] 
রাত্র এখন অনেক । অন্ধরাত্র আগত। 


ছন্দক অনেক 
রোদন করিলেন অনুনয় বিনয় করিলেন, কিছুতেই দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ ভগবানের মনঃ প্রতিনিবৃত্ত হইল না।  ছন্দক 


নীরবে রোদন করিতেছেন, ভগ 
বান ও পুনঃ পুঃ “অথ দাও” বলিয়া উত্তরে] করিতেছেন। 
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সমস্ত নগর সুপ্ত, মহাপ্রস্বাগপনে অভিভূত । অর্ধরাত্র পরি: 
পুর্ণ হইল, চন্দ্র নির্মল-আকাশে পুব্যনক্ষত্রের সহিত উদিত 
হইলেন । শাক্যসিংহ দেখিলেন, পুরনিক্ষমের শুভক্ষণ বা শুভ 
সময় আগত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া ভগবান্‌ শাক্যসিংহ 
রোরয়মান ছন্দককে পুনর্কীর বলিলেন। 

প্ছন্দনক! আর কেন দুঃখ দাও? আর কেন বিলম্ব 
কর? শীত্র আমার একটি সজ্জিত অশ্ব দাও--বিলঙ্ধ করিও 
ন!।” গুনির। ছন্দক পুরর্ধার বলিলেন,_- 

আর্ধ্যপুত্র! আপনি কাঁদজ্ঞ_কোন্‌ কালে কি করিতে 
হয় তাহা উত্তম রূপ জীনেন। আপনি সময়জ্ঞ_কোঁন সমন্ধে 
কি করিতে হয় তাহা বিশেষরূপ জাঁনেন। আপনি, নিয়মজ্ঞ _. 
কোন কার্ধ্য কি নিয়মে কি করিতে হয়, তাঁহাও জানেন । 
আমি দেখিতেছি, এই কাল আপনার গমনের উপযুক্ত 
নহে। তবে কেন আপনি বার বার আমাকে আদেশ 
করিতেছেন? শুনিয়া! বোধিসত্ব বলিলেন, “ছন্দক ! ইহাই, 
আমার সেই কাল-_দেই শুভক্ষণ । ইহা অকাল ব! অনময় 
নহে।” 

ছন্দক বলিলেন, দেব! ইহা 
বুদ্ধদেব বলিলেন, ছন্দক ! 

“্রল্মযা সাঘিন্ত হীঘ বানন্ন্জনায্মাছ দন্লামনান্ি । 

ক্পলান্স বীদিললঘালন দু নীল জনন্ত্ঘ য্যা ভদজ্তিন: ॥? 


কোন্‌ বিষয়ের কাল? 
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আমি যাহা জীবপরিব্রাণের জন্য বহুকাল অন্বেষণ করি- 
তেছি, প্রার্থনা করিতেছি, হে ছন্দক! দেই অজর অমর 
যুদ্ধপদ লাভ করিয়া জগৎ ত্রাণ করিবার উপযুক্ত: শুভক্ষণ 
এত দিন পরে অদ্য উপস্থিত হইয়াছে। আর বিলম্ব করিও 
না, খেদ করিও না, বাধা দিও না, গীত আমায় একটী সজ্জিত 
অশ্ব দাও। 


“শ্ুলা হুন্তন্ধ অস্থ দুখী লন ভা ব্রালিলললীন্‌, ' 
জল নান্যন্তি শন্লাবঘিনহ | নবি লস্ব জাহ্াত্ব ন? 
ঘাবান্স দিত্তিনা ভদ্কানান্থ জনা: জী হাম্মন নান্‌ নন ?? 
শুনিয়া ছন্দক রোদন ‘করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 
আপনি কোথায় যাইবেন? অখ লইয়া কি করিবেন? সমস্ত 
দ্বার পিহিত_আবনদ্ধ ; কে আপনাকে তাহা খুলিয়া দিবে? 
ছন্দক এই কথা বলিবা মাত্ৰ 
“আঈষ্ঘ ললম্বাঘ শ্বনননন্বান্‌ ন বাহ্‌ না: জলা: ৷? 
ইন্দ্র কর্তৃক সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত হইল, ছন্দক দেখিলেন, সমস্ত- 
দ্বার উন্মুক্ত । 
“ছা নৃন্বন্ধ স্মিন: ঘন হৃন্ধী স্মশ্ব,ত্যি ভীওরনীঘা ।৮ 
দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া ছন্দক হৃষ্ট হইলেন, পরক্ষণেই আবার 
ছুঃখিত হইলেন। তাহার চক্ষে অভ্র অশ্রু নির্গলিত হইল। 
কা: জীতি অপ্ত্ব ভু লন্ত: হা ছন্ত্ধলুন 


ন্‌ 
ঘাম ভৃন্তজ্ব ! ইত্তি বন্ধন লা স্বহ 


বা লাবন্ধন্।» 


he 
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ধর সময়ে আকাঁশবাণী হইল। অন্তরীক্ষচর দেবগণ হৃষ্টচিত্তে 
ছন্দককে সন্বোধনপূর্ববক বলিলেন, ছন্দক ! আর কেন, শীত্র অশ্ব 
দাও, প্রভৃকে দুঃখ দিও না। 
বৌধিসত্ব বলিলেন, ছন্দক ! ও দেখ, আকাশে স্বীয় 
জ্যোতির শোভা দেখ। ও দেখ, শচীপতি ইন্দ্র তোমার দ্বার 
দেশে উপস্থিত। 
ছন্দক তখন আনৃশ্তচর দেঁবগণের তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়! 
থাকিতে পারিলেন না, সুজাত নামক একটী সজ্জিত অশ্ব 
আঁনিয়। দিলেন। রোদন করিতে করিতে বলিলেন, প্রভো ! 
এই অশ্ব, গ্রহণ করুন। আপনার অভীষ্ট দির্বিন্র হউক, দিদ্ধ 
হউক। 
সাহ: সুসিদুখীনব্তল্রনিন নবস্বব্ালীললন্‌, 
বাজা সাথি বিশ্বস্ত দন্ম বিলল্রা ন্মম্মস্ব সস্মীলন, 
হহ আর বিলম্ব করিবেন না, হষ্টচিত্তে 
অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন। খেদ, দৈন্য, ভয়, শঙ্কা, 
মায়া, মমতা, কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হইল না, কিছুতেই তিনি 
ব্যধিত বা কাতর হইলেন না, অনারাসেই প্রন্ধুলচিত্তে 
অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন! সেই পূর্ণচন্ত্র প্রভ অশ্বরাজের 


পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ পূর্বক তদুপরি আরোহণ করিলেন। 
কথিত আছে, ভগবান্‌ শাক্যসিংহের গমনকালে ইন্দ্র ও 


ব্ৰহ্মা তাহার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া 


ভগবান্‌ শাক্যসি 


১৩৮ বুন্ধদেব। 


ছিলেন। নেই সময়ে তাঁহার গন্তব্যপথে পুষ্পবর্ষণ হইয়াছিল, 
দিব্য বাদিত্র বাদিত হইয়াছিল, দেবগণ ও অন্তুরগণ তাহার 
স্তুতি পাঠ করির্নাছিল। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সেই অর্ধরাত্র 
সময়ে সংঘটিত হইল, ছন্দক ভিন্ন অন্ত কেহ জানিল না। শাক্য- 
পুরের পুরদেবতা (রাজ্রলক্ষ্মী ) মূর্তিতী হইয়! এই মহাপুরুবের 
মেত্রপথে উদিত হইয়াছিলেন, তিনিও রোরুদ্যমানা হইয়া 
করুণ বিলাপ করিয়াছিলেন, * কিছুতেই এই মহাপুরুষের দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞা শিথিল হয় নাই। রোকরুদ্যমান ছন্দক পশ্চাতে, তিনি 
সগ্রে। ছন্দক পাদচারে, তিনি অশ্বপৃষ্ঠে। সমস্ত নগর মহ! 
প্রস্থাপনে অচেতন, সুতরাং তিনি নির্কিল্নে ও বিনা বাঁধার, 
স্বভবন হইতে এরূপ বিধানে বহির্গত হইয়াছিলেন। 
হইয়া একবার রাজভবনের গ্রতি দৃষ্টিপাত করিয় 
এবং নিক্মলিখিত প্রকার প্রতিজ্ঞা ও সম্ভাষণ করিয়াছিলে 

“জন্মৰ স্তন মৰন মনিনান্‌ 

মঘ্ববন্মখানিহ ন্ীহিনন্বাল্‌। 

লাউ সবান্রি জদিল্রভ্স ঘৰ 

অগা লানি লৱ্য্যান্সন্ধল্্‌ ॥ 

ব্মালাল্পন সম্বল স্রন্মনন 

ল জাহ্ঘন্ত ন্কদিল্তনন্ধ নব 


বহির্গত 
ছিলেন 
ন। 


* এ নকল কথার ললিতবিস্তর গ্রন্থ বস্তু 


তরূপে বর্ণিত আছে, অনা- 
দগ্রকবোধে পরিত্যক্ত হইল। 


চিত 


র্‌ 
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ভ্রানন্ন ভ্রন্ম' ব্বীঘি ঘা 


্সলব্ালব দহনৰ স্বযল্ছনন্‌ 02 + 


বাজ্যন্থুখের প্রলোভন, স্তর পুত্রাদির সেহ, ইন্দ্রিয় সেবার 
সুখ, এ সমন্তই তিনি মনোবলে পরাভূত করিয়াছিলেন । 
তাহার অশ্ব দক্ষিণূর্বাভিমুখে চলিল, ছন্দক তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ পদসঞ্চারে চলিলেন। ক্রমে রাঁজবানীর সীমা অতি- 
ক্রান্ত হইল। নগরসীমা ও রাজ্যনীম! পশ্চাৎ পাঁতিত হইল, 
তথাপি রাত্রের শেষ হইল নাঁ। তাহার অশ্ব অবিশ্রান্ত পদ- 
চাঁলনা করিতেছে, ছন্দমকণ সমবেগে পদ্চালন! করিতেছেন । 
ক্রমে তাহার! স্বরাজ্যনীম! অতিক্রম করিরা ক্রৌড্য দেশে 


পদার্পণ করিলেন । ক্রমে ক্রোড্যদেশ অতিক্রান্ত হইল ; সম্মুখে 
মল্পদেশ। অচিরাঁৎ তাহাও অতিক্রম করিলেন । যখন তাহারা 
মল্লদেশ অতিক্রম করিয়া মৈনেয় দেশের বেগুবনসমীপে আগমন 
করিলেন, তখন তাহাদের রাত্রি প্রভাতা হইল। ললিতবিস্তর 
গ্ৰন্থে লিখিত আছে, এই স্থান কপিলবন্ত নগর হইতে ৬ যোজন 


দূর 1 


++ 
* প্রশস্তচেত। রাজকুমার নগরমুখ নিরীক্ষণ পূৰ্ব্বক মধুরস্বরে বলিলেন, 


যত দিন না আমি অজর সময় মোক্ষপদ প্রাপক বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিব, তত 


ভ্ৰমণ, ভোজন, কিছুই করিব 


॥ 


দিন এই কপি লপুরে প্রবেশ, উপবেশন, 
না অধিক কি, ইহার অভিমুবেও আজিব না। 


+ ৪ ক্রোশে এক ঘৌজন, ৬ যৌজনে ২৪ ক্রোশ। কৌন লেখক লিখি” 


DAT Tot 


১৪০ বুদ্ধদেব । 


রাত্রি প্রভাত হইল, ভগবান বুদ্ধ এই সময়ে অশ্বপৃষ্ঠ পরি- 
ত্যাগ করিয়া বৃত্তিকোপরি উপবিষ্ট হইলেন। কিরতক্ষণ পরে 
ছন্দককে বলিলেন, ছন্দক! তুমি এই অশ্ব ও আভরণ গ্রহণ 
কর এবং গৃহে গমন কর। এই বলিয়া একে একে সমুদয় 
আভরণ উন্মোচন করিলেন এবং ছন্দকের হস্তে অর্পণ করিলেন। 
ছন্দক অনেক রোদন করিল, অনুনয় করিল, অনুরোধ করিল, 
প্রার্থনা করিল, বিনয় বচন বলিল, কিন্তু প্রভু বুদ্ধ সে গকল 
কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনর্কার বলিলেন_ 


হুন্হী বদ্ধীল্স জদিজণু সবাস্তি 
লানাদিননা লম নস্ুনন ৮: 
খন: ন্ধলাবা ল্ব ঘুল: আীঘিঘা: 
নুত্তিল নীঘি ঘুনব্স্ নাঘলিছ 
ঘন্মী সলিল মনির আান্দন্বিতা: | 
ছন্দক! তুমি এই অশ্ব ও এই অ 
যাও, আমার পিতা মাতা যাহাতে 
করিও । বলিও, 


ভিরণ লইয়া কপিলপুরে 


চিলি আন্াদী বা অমূলক কথ! কতদুর অ 


দরণীয়, তাহা পাঠকগণ 
বিবেচনা করিবেন। 
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বার আদিবেন, তখন দে ধর্ম শুনিয়া আপনারা শান্তচিত্ত 
হইবেন, সুখী হইবেন। 

“নীনন্নি মনি নন্তদৰান্ধলী না 

স্বনিযু লন্কা লবন স্বানি বা: 

নুন্ছা ন লীনা বৃন্বঘন নীঘিন্তল: ? 

“ ছন্দক কাদির! বলিল, প্ৰভো ! আমার শক্তি নাই_নিঃশক্তি 
হইয়াছি। বল নাই-_ছূর্ধল হইয়াছি। পরাক্রম নাই--নিস্ডেজ 
হইরাছি। হে প্রভে৷! রাজপরিবারগণ, রাজার জ্ঞাতিগণ, 
শাক্যগণ, আমাকে প্রহার করিবে, আর বলিবে, “তুই গুণ- 
ধরকে কোথায় লইরা গিয়াছিলি? এবং কোথায় রাখিয়া 
আইলি ?” 

বোধিদত্ব বলিলেন, ভয় কি? ভীত হইও না, আমি বলি- 
তেছি, তোমাকে কেহ মারিবে না। 

আমার জ্ঞাতিগণ__রাঁজা ও রাজপুরুষগণ--কেহ তোমাকে 
মারিবে না, সকলেই তোমার প্রতি তুষ্ট হইবে। আমার 
প্রেমে তাহারা সকলেই তোমাকে আদর করিবে | 

ছন্দক আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার কঠ অবরুদ্ধ 
হইয়| গেল। বীর বার প্রভু-আজ্ঞা অবহেলা অসদত ভাবিয়! 
ছন্দক অগত্যা রোদনসহকারে প্রদত্ত আভরণাদি গ্রহণ করিল, 
জতিকষ্টে শাক্যপুর গমনে সন্মত হইল। 

ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, ছন্দক যে 


১৪২ বুদ্ধদেব। 


স্থান হইতে ফিরিরাছিল, সেই স্থানে এক চৈত্য (স্মারক স্তম্ভ 
বা বৃক্ষ) স্থাপিত হইয়াছিল। সেই চৈত্য অদ্যাপি বিদ্যমান 
আছে * এবং লোকে তাহাকে ছিন্দকনিবর্তন” নামে খ্যাত 
করিয়াছে। 

ছন্দক কিয়দুর গমন করিলে দিদ্ধার্থ মনে মনে বিচার 
করিলেন, আমি সন্যাী হইলাম অথচ চূড়া (সুদীৰ্ঘ কেশ) 
থাকিল, ইহা কি প্রকার হইবে? ভাবিয়া তিনি এক খড়োর 1 


হার! ভরমরকুষ্ণ দীর্ঘকেশ ছেদন করিয়া! অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ 
করিলেন । 

বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্‌ বুদ্ধদেব কেশ পাখ 
ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে, দেবগণ তাহা পুজার 
নিবিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই চুড়াচ্ছেদস্থানে চৈত্য 
স্থাপিত হইবার, নে চৈত্য চূড়াগ্রতিগ্রহণ নাম প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। 

শরীর নিরলঙ্কার ও মন্তক কেশবিহীন হইল, তথাপি 
দিদ্ধার্থের মন পরিতুষ্ট হইল না। তিনি স্বপরিধেয় কৌবিক 
বা কাশিক বন্তের $ প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভাবি- 


* ললিতবিস্তর লেখকের সময় পর্য্যন্ত ছিল, 
তাহা আমর! জানিনা । 


1 ৰজা কোথায় ছিল, তাহা! লিখিত নাই | 


* কৌষিক- রেশ মি কপিড়। কাশিক--কাণীদেশের বন্ধ । 


কিন্তু এখন আছে কিন! 


শট উর 


7 


লী 
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লেন, এ বস্ত্র সন্্যা নীদের বন্ত্র নহে। বদ্দি বনবাঁসের উপযুক্ত 
কাষার বন্ত্র পাই, তাহা হইলেই ভাল হয়। এই সময়ে এক 
ব্যাধ তাহার সম্মুখে কাষায়বন্ত্র পরিধানপূর্ববক সমাগত হইল। 
তাহা দেখিয়। ভগবান্‌ বোধিনত্ব ুষ্টচিন্তে ব্যাধকে সম্বোধন 
পূর্বক বলিলেন, মহাশয় ! আপনি যদি আমাকে আপনার 
পর্রিহিত বস্ত্র দেন, তাহা হইলে আমি এই কৌধিক বস্ত্র আপ- 
নাকে দেই *। ব্যাধ বলিল, হা-_এই বসন্তই আপনার শোভ- 
নীর এবং ও বস্ই আমার শোভনীয়। বুদ্ধদেব বলিলেন, 
সেই জন্যই উহা! আমি যাচঞা করিতেছি । 

ব্যাধ তনুহূর্তে আপনার পরিহিত কাধায় বন্ উন্মোচন- 
পূর্বক বুদ্ধদেবকে প্রদান করিল, বুদ্ধদেবও আপনার কৌধিক 
বন্ত্র ব্যাধকে প্রদান করিলেন। 

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, এই ব্যাধ প্রকৃত ব্যাধ 
নহে, ইনি এক দেবপুত্ত | ব্যাধরপী দেবপুত্র ভগবানের প্রদত্ত 
বস্তু মন্তকে ধারণপূর্বাক দেবলোকে গমন করিল, ছন্দক তাহা 
না-কি দূর হইতে দেখিতে পাইরাছিল। সেই বন্ত্রপরিবর্ভনের 
স্থানেও এক উচ্চতর চৈত্য স্থাপিত হইয়াছিল। দেই চৈত্য 
নাকি অন্যাপি,কাধষায়গ্রহণ নামে খ্যাত আছে । 

এইরূপে ভগবান্‌ বুদ্ধদেব রাজ্য, রাজভোগ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, 


PAA —_ TE 
* এই বন্ত্র পরিবর্তন কথা নানাজনে নানারূপ লিবিয়াছেন কিন্ত মুল 
গ্রন্থে যাহ! আছে তাহাই লিখিত হইল॥ 


১৪৪ ... বুদ্ধদেব | 

বান্ধব, দাস, দাদী, সকল পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় সংসার- 
বন্ধন ছিন্ন করিয়া অশোক ও অমৃতপদ অন্বেষণার্থ ভিক্ষুবেশ 
ধারণ করিলেন। তাহার অনুচর ছন্দক দূর হইতে প্রভুর 
তাদৃশ বেশ সন্দ্শন করিয়া যার পর নাই ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া 
অবিরল ধারে রোদন করিতে করিতে কপিলবস্তু নগরে গমন 
করিল। কণ্টকনামা তাঁহার অশ্ব প্রভুবিরহে কাতর হইয়া 
স্থলিতপদে রোদন করিতে করিতে অতিকষ্টে ছন্দকের অন্থ- 
গামী হইল। 


বষ্ঠ'পরিচ্ছেদ। 


শাকাসিংহের বৈশালী গমন-_মগধপ্রবেশ-রাজগৃহ নগরে বাম 
বিশ্বিসার রাজার সহিত সাক্ষাৎ__পুনবৈ শালী 


গমন__নগধে পুনরাগমন 
বং মগধবিহার | 


“হানি স্কি বাখিন্ন্লী তৃক্মজ-নদাব ভরা 

ন্ধাত্মিন্ধালি বন্পাখ্যি ভন্ল নব্য ন্বন্ধায্নাল ন্ময়্াশ্রাব্য নল্পাব্য 
"নালা ব্র্রলন মবুজ্তা ্রানান্তবন্ধীনা ভদাহান 
ভ্বল্লাঘব্ধন্দাঘ ল্নাত্ঘান্নাপ্ল্‌ 1” 


[ললিতবিস্তর । 


ভগবান, শাক্যসিংহ রাজা, রাজপুত্র, যুবা ও দর্শনীর, 
কোন রূপ অভাব. তাহাকে স্পর্শ করে নাই, ও কোনরূপ 


) 


ন 


ঘষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


ক্ষোভ বা বেদনা তাঁহাকে অঘাত করে নাই, তথাপি তিনি 
গৃহে থাকিতে পারিলেন না_সন্যাদী হইলেন। রাত্রিকালে 
পৌরবর্গ প্রন্থপ্ত হইলে তিনি যে ছন্দকের সাহায্যে গৃহ 
বহির্গত হইয়াছিলেন, এক্ষণে রাত্রিপ্রভাতে তিনি তাহাকেও 
পরিত্যাগ করিলেন। ছন্দক কীদিতে কাঁদিতে শীক্যপুরাঁভি- 
মুখে গমন করিল_শাক্যসিংহ এখন একক । সঙ্গে কেহই 
নাই, তথাপি নির্ভীক ও নিঃশঙ্ক। বাঁজপরিচ্ছদ পরিহিত 
ছিল, তাহা তিনি এক -ব্যাধকে দিয়াছেন, ব্যাধের নিকট, 
হইতে গৈরিকরঞ্জিত কৌপীন বস্তু গ্রহণ করিয়া পরিধান 
করিয়াছেন। মস্তকে সুন্দর কেশ ছিল, তাহাও ছিন্ন 
করিরাছেন। এক্ষণে লোকান্ুবর্তন লোৌকহিত ও জ্ঞানলাভ 
উদ্দেশে জ্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন । ৃ 
কপিলবস্ত নগর পরিত্যাগ করিয়! পুর্ব দক্ষিণ ছয় যোজন 
পথ অতিক্রমের পর মৈনের দেশের 'অন্থবৈনের নামক ক্ষুদ্ৰ 
গ্রামে তাহাদের রাত্রি প্রভাত! হইরাছিল। সেই স্থানে 
তিনি ছন্দককে বিদর্জ্জন দেন এবং কথিতপ্রকীরে জন্গ্যান- 


বেশ ধারণ করেন। সেদিন মধ্যাহ্রকীলে তিনি «শাকিয়া, 


নারী ত্রান্মণীর আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার দ্বারা মাধ্যাহ্নিক 


আহার সমাপ্ত করিয়া পুনরপি পূর্বদিকে গমন করিলেন, 


পরদিন পদ্মানারী ব্রাহ্মণীর আরে মাধ্যাহ্কিক ভক্ষণ নির্বাহ 
করিলেন। তৎপর দিবস পূর্বাভিযুখে গমন করত মধ্যাহ্ন 
১০ 


১5৬ বুদ্ধদেব । 
কালে রৈবত-খষির আশ্রমপ্রাপ্ত হইলেন। সে দিবদ রৈবতাঁ 


শ্রমে অতিবাহিত হইল। তৎপরদিন ত্রিমদণ্ডি নামক রাজ-: 


পুত্রের গৃহে ভিক্ষা লাভ করিরা৷ বৈশালী নারী * মহানগ- 
রীতে গমন করিলেন ॥ বে সময়ে ভগবান্‌ শাক্যদিংহ বৈশালী 
গমন করেন, সেই সময়েসেই নগরে আরাড়কালাম নামক 
জনৈক খ্যাত্যাপন্ন সন্্যাদী বান করিতেন। এই দন্ন্যাসীর 
তিন শত শিষ্য ছিল। ভগবান, বোধিদস্ব নগরমধ্যে গমন 
করিতেছিলেন, ধর্মগুরু আরাড়কালাম তাহা! দেখিতে 
পাইলেন। বোধিদত্বের আকার প্রকার দেখিয়া তিনি 
বিস্মিত মোহিত ও পরিতৃপ্ত হইয়া শিব্যবর্গকে বলিলেন, 
দেখ দেখ, কি আশ্চর্য্য রূপ! কি অদ্ভুত আক্কৃতি! অনন্তর 
তিনি ভগবানকে আহ্বান করিলেন, ভগবান্‌ তৎ্সমীপ- 
গামী হইলেন । 


কাদের আবাড়কালামের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া কিছুদিন ৷ 
তৎ্সন্নিধানে বাস করিলেন, কিন্ত অভিলষিত শিক্ষা বা জ্ঞান- 
লাভ করিতে পারিলেন না। 
শিক্ষা দিতেন বা শ্বেচ্ছাবিহারসিদ্ধিদাধন উপদেশ করিতেন, 
বুদ্ধদেব তাহা অন্ন দিবসেই অধিগত করিলেন। একদা তিনি 
* বৈশালী নগর পাটনার উত্তর পশ্চিম গঙ্গার পারে অবস্থিত ছিল। 


এই নগর এক সময়ে বিলক্ষণ নমৃদ্ধিশালী ছিল। ইহার আধুনিক- নাস 
বিদার। বৈশালীর অপলংশে বিনার-শন্দ হইয়াছে। 


আবাড়কালাম আকিঞ্চ্াব্রত 


সু 


I মঠ পরিচ্ছেন। ১5৭ 


গুক আঁরাড়কালামের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, আপানি 
কি এতাঁবত ধর্মই জানেন ? অধিক জানেন না? গুরু প্রত্াত্থর' 
করিলেন, আমি এই পর্যন্তই জানি, অধিক জানি না । শুনিয় 
ভগবান বলিলেন, আমিও আপনার ধর্ম সাক্ষাৎ করিরাছি॥ 

অনন্তর আরাড় কালাম বলিলেন, আইন, এক্ষণে আমরা 
ছুই জনে এই সকল শিষ্য অন্ুশাঁদন করিব । | 

কিছু দিন গেল, বুদ্ধ ভাবিলেন, আরাড়ের এ ধর্ম নৈর্বা- 
নিক অর্থাৎ নিব্বাণলাভের উপার নহে। এক্ষণে সম্যক্‌ দুঃখ 
বিনাশের জন্য অন্ত কোন গুরুর নিকট ব্রহ্মচর্য্য করিব, সর্ধবো- 
তুর ধর্মের অনুমন্মান করিব। এইরূপ চিন্তার পর তিনি 


বৈশালী পরিত্যাগ করিয়া মগধে আগমন করিলেন। 


তখন মগধের রাজধানী বাঁ প্রধান নগর রাজগৃহ। রাজার 
নাম বিষিসার ! নগরের প্রান্তনীমায়  পাণ্ডবঁশৈল। * 
একক অনহার নর্বত্যাগী শাক্যসিংহ নির্জনবান মনোনীত 
করিয়া এই পাণ্ডবশৈলের পার্খপ্রদেশের আশ্রয় লইলেন। 

একদা তিনি ভিক্ষার্থ রাজগৃহ মহানগরে প্রবেশ করিলে, 
নগর-বাসী জনগণ তাহার অহুতমূর্ত্ি দেখিরা মুগ্ধপ্রায় হইল। 


* রাজগৃহ এক্ষণে রাঈগির নানে খ্যাত। এখানে অদ্যাপি প্রাচীন মহা 
নগরের বিবিধ ধ্ৰংবচিহ্ন বিদ্যনান আছে । রাজগির, পাহাড়ের দক্ষিণ 
পশ্চিমদিকে যে রতুগির, নামক পাহাড় আছে, বুদ্ধের নময়ে নেই পাহাড় 
পাওবশৈল নামে পরিচিত ছিল | ; 


১৪৮ বুদ্ধদেব। 


এই অপরূপরূপ অদ্ভুত ত্রন্ন্যানী যাহার বাহার নেত্রপথে পতিত 
হইলেন, তাহারা আর নয়ন ফিরাইয়া অন্যদিকে নিক্ষেপ করিতে 
সমর্থ হইল না। সকলেই একদৃষ্টে সেই মোহনীয় সন্নযাসমূর্তি 
দেখিতে লাগিল। গৃহীর গৃহকার্ধ্য গেল, পথিকের গন্তব্যস্থানে 
যাওয়া হইল না; বণিকের ক্রয় বিক্রন্ বন্ধ হইল, নারীগণ চিত্রা- 
পিঁতরূপিণী হইল। কেহ মনে করিল--দেবরাজ ইন্দ্র আগনন 
করিয়াছেন ; অন্তে মনে করিল-_দ্বেবপুক্র ; অপরে মনে 
করিল__বৈশ্রবণ ; কেহ কেহ বিবেচনা করিল, পর্কতরাজ 
বিন্ধোর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! পাদচারে ভ্রমণ কর্িতেছেন। 

রাজা বিশ্বিদার শুনিলেন, নগরে এক অপরূপরূপ ভিক্ষু 
আগমন করিয়াছে। অত্যুচ্চ প্রাসাদ তল হইতে ভিক্ষুকের 
তাদৃশ জলন্ত মূর্তি দেখিয়া রাজার নয়ন মন মুগ্ধ হইল। তিনি 
ভিক্ষুককে তিক্ষাদান করিলেন, এবং পার্শ্ব রক্ষী পুরুষকে 
জনান্তিকে বলিয়া দিলেন, দেখ, এই পুরুষ কোথায় যায় । 

অনন্তর লব্বভিক্ষ শাক্যনিংহ পাঁওবশৈলাভিমুখে গমন 
করিলে বিদ্বিসারের প্রেরিত পুরুষ অলক্ষ্যে হার পশ্চাদ্গামী 
হইল। কিরতক্ষণ পরে সে প্রত্যারর্তিত হইয়া. সংবাদ দিল, 
“ভিক্ষুক পাগুবশৈলে রান করে ।” 

পরদিন প্রাতে রাজা বিশ্বিসার পরিজন বর্গের সহিত পাঁওব- 
শৈলে গমন করিলেন। দেখিলেন, দেবরূগী বোধিসত্ব গুহা 
নশীপে স্বস্তকাসনে উপবিষ্ট আছেন। রাজা ভক্তিনহকারে 


১৪৪২ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


‘অঈ নমন পূর্বক তীহার চরণ বন্দনী করিলেন, পরে বিবিধ 
প্রস্তাব করিলেন, আপনি 


কথ| উত্থাপন করিলেন কথান্তে 
আমার এই বীজ্যগ্রহণ করুন, করিয়া এই স্থানেই জুরে 


। ক্কালাতিপাত করুন । 
শাক্যপিংহ বলিলেন, মহারাজ ! আগনি চিরায়ু হউন, 
চিরকাল রাজ্যপালন করুন, আমি শান্তি-কামনায় রাজ্য 
‘পরিত্যাগ করিয়া সন্যাসী হইয়াছি। 
গুনিয়|৷ মগধেশ্বর বিশ্বিসার পুনর্ববার বলিলেন," 
“নে সন্ুহিনীগলি হসনান্‌ ন + 


> 


* 7) ক 
মনস্তি নল নস্কাপ্ত ঘলবাল্য ৷ 
্ন্ত নন হাত সমর মুক্ততূ জালানু |” 


আঁপনীকে দেখিয়! আমি. যত্পরৌনাস্তি প্রীত হইয়াছি ৷ 
নয় হউন । আমি 


আপনি আমীর এই সমুদার রাজোর সহ 
আপনাকে প্রচুরতর কাম্য প্রদান করিব, আপনি তাহ! ভোগ 


করুন। 
গলা স্ব দুললন ননযান্তি খন্ম 

লাল লজ অব্বান্তি মূলিনান্ত 1 

2 পী। সব্ল ঝুন্ধলান্ ব্রম্ছন্দাঘ: 

fl ভুক্ত লন হাজী নাস্তি অভ জানাল্‌ 1" 

আপনি আর এই জনশৃস্ত বনে থাকিবেন ন!। তৃণাননে 


১৫০ বুদ্ধদেব। 


a 


বনিবেন ন!। ভূমিবাদ পরিত্যাগ করুন। আপনার শরীর 
অতি সুকুমার অতি কোমল। আমার এই রাজ্যে বা রাজ- 
সিংহাসনে বস্থন এবং কাঁমভোগ করুন। 
বুদ্ধ বলিলেন,___ 
প্ৰন্ধি ঘ্ঘীঘাল নু লিল 
Le লব সন্ত ন্দালযণ্লিঘীন্দীন্ধি।”? 
হে ধরণীপতে ! তোমার কুশল হউক, আমি কামগুণের প্রার্থী 
নহি। 
“ন্ধাল লিন-লা প্সলন্ল-ভীমা 
লব সঘানন দীন নিএন্ধ হবীলী। 
নিতুনিল্িযস্তিনা স্বায্রনাশ্বন্ধালা : 
জস্তিন নন্বা ঘঘ দন্ত দিবৰ" ॥৮ 
কাম বিষতুল্য, কামের অশেষ, দোষ, কামই মনুয্যকে' 
নরকে পাতিত করে, প্রেত যোনিতে, ও তির্য্যক ঘোনিতে 
নিপাতিত করে। কাম অতি অশরে্ট__অপদার্ঘ_-তজ্জসঠ ভ্ঞানী- 
লোক উহার নিন্দ। করিয়া থাকেন। আমি উহা ব্যাধান্নের 
স্টার অথবা প্রতিদৌব-হষ্ট পশুমাংনের ন্যায় পরিত্যাগ করিরাছি। 
“ন্ধাল হু লদল্বা বা দনন্নি 
এমা হন আন নভান্টজা দলল্লি। 
সদন অনল্রমানি লাব্ন না 


লক্ষি জগ্মলন্য অন্বলীঘা:1৯ 1 
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কাম বৃক্ষফলের স্তাঁর গলিতবৃস্ত হয়, কান চঞ্চল বাঁযুগামী 


মেবের স্যার বিকীর্ণ হইয়া যাঁর এবং সমুদয় মঙ্গলের প্রতারক । 


“নাল 'আভরমলালা হুক্জন্মী নঘাছি 
জরঙ্লাল নুমি বিন্বল্লি। 
অহা ঘু নমর অলী 
নহ্‌ নন্বন-্ৰ জনন্নি ছীহ্‌ জানা ॥% 
কাঁম লব্ধ না হইলে শরীর, মন দগ্ধ করে, লব্ধ হইলেও 
পরিতৃপ্তকর হয় না। কাম বথন বেগবান্‌ হয়, তখন আর 
তাঁহাকে জর কর! বাঁয় না। কাম যখন অজেন্ন হয়, তখন তাহ! 
মহৎ দুঃখ জন্মায় । কাম অতি ভয়ানক । 
দল্দান মৰ্খ্িদান্ত পর অব ভিল্যাঃ 
বঘ ছি লানুদ জাল ই সন্মীনা: |. 
হু নহ্‌ অ্ীনি লালা" 
নন্বন্ীনূমি ন্রলন মুন হন: 0% 
হে মহারাজ ! কাম দিব্য ও মানুষ ( স্বর্গলোকের ও মনুষ্য 
লোকের ) অনুারে অনেক» কিন্ত এক জনকেও সকল কাম 
লাভ করিতে এবং তদ্থারা পরিতৃপ্ত হইতে দেখা যাঁর না। 
রন্তু ঘংখ্িদাত্ মান্দহান্না: 
আহ্া নাশ্বন্ন দন্মদু্র ন্ুস্নাঃ 
দস নিতু নৃম ন ননমা: | 
ন স্ন বল জান যুদ্ধ ঘ জানি নুষ্িং ১ 


প্রজ্ঞাবিৎ্, তাহারাই তৃপ্ত হয়, তৃপ্তি লাভ করে, অন্তে নহে। 
কামে কিছু মাত্র বা কোনরূপ তৃপ্তি নাই। 


“ধান ঘৰখ্যিদান্ত বলালা 

সহি পত্ত নবিহনি ভীতি সজ নন্ম। 

অনয লন্ত অঘাছি লব দিলা 

ধুম নৃদ্‌ নত্বনি জাল বীবলান ॥৯ 

হে ধরণীপতে ! কোটি কোটি বিদ্যা থাকিলেও কাম-স্বে- 

কের কাম সমাপ্ত হয় না। যেমন লরখাক্ত জল পান করিলে 
মহুষ্যের পিপাসা শাস্তি হয় না, নিবৃতি হয় না, প্রত্যুত অধিক 
পিপাসা হয়, কাঁমভোগও সেইরূপ । 


“সমান মৰ্থ্যিদান্ৰ দহ লগা. 
সমন মন্তাহন্ধ হব:ব্ত হন্দনন্ন। 
শলমিন্ন নত; হা ম্ববন্ন' 

লন লম লহাপিন লাল হুন্ছান: ॥* 


আরও দেখুন, মহারাজ! এই শরীর নিতান্ত অঞ্রব, অসার 
ও কুৎসিত।, ইহা একটি খের যন্ত্র । সর্বদাই ইহার নবদ্ধার 


হইতেছে । হে নরনাথ! কামে আমার অনুরাগ 
|| রর 
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প্ভলাদি নিদুান্‌ বিলল্প ভ্বানাল্‌ 
নঘ দিল জহি অন্কলাল, হুম্নলীমাল্‌। 
ক্মনলিহ্যনবন লিবানী স্ব 
দহলজ্সিনা নহ্নীছি সামূজাল: ॥% 
আমি বিপুল ভোগ সাধক মহারাঁজ্য (কাম ) এবং সহস্র: 
সুন্দরী নারী পরিত্যাগ করিয়া উৎক্বষ্ঠতম বোধ উপার্জনের 
ইচ্ছায় বহির্গত হইয়াছি। 
মগধ রাজ বিস্বিসার সন্ন্যাদীর বাখিস্যাসে মুগ্ধ হইলেন । 
তাহার চৈতন্যোদর হইল । কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আপনি কোথা হইতে ও কোন্‌ দিক্‌ হইতে আদিয়াছেন ? 
আপনার জন্মস্থান কোথায়? আপনার পিতার নাম কি? 
মাতার নাম কি? আপনি ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়? আপনি কি 
রাজা ? হে সন্যাসিন্‌! অনুগ্রহ করিয়া এই সকল কথা আমাকে 
বলুন। 
বুদ্ধ বলিলেন,-_মহাঁরাঁজ ! বোধ হয় আপনি শাক্যদিগের . 
রাজা ও রাজধানী কপিলবস্ত নগরের কথা শুনিয়াছেন। 
তাহা পরমসমৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠট। তাহার অধিপতি রাজ! শুদ্ধোদন 
আমার পিতা । আমি নেই স্থান হইতে প্রব্রজিত হইয়াছি। 
শুনিবামাত্র রাজা বি্বিসার উৎফুল্লনয়নে ও হাস্যবদনে 
বলিলেন, আজ্‌ আমার পরম সৌভাগ্য! ভাগাক্রমেই আজ 
আপনার দর্শন পাইলাঁম। যাহা হইতে আপনার জন্ম হইয়াছে, 


১৫৪ বুদ্ধদেব । 


আমরা তীহারই। এক্ষণে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। 
আমি ও আমার এই পরিজন সমুদায়ই আপনার শান্ত । এক্ষণে 
আমার প্রার্থনা, আপনি বোধিপ্রাপ্ত হইলে, আমাকে দর্শন 
দিবেন এবং অন্থগ্রই করিবেন। হে প্রভো ! হে ধৰ্ম্মস্বামিন্‌ ! 
আমার দ্বিতীয় অভিলাষ এই যে, কিছু দিন এই স্থানে থাকিয়া 
আমাদিগকে স্থচরিতার্থ করুন। 3 

রাজা বিশ্বিদার এই রূপে ভিক্ষুবেশী বুদ্ধদেবের সন্দর্শন লাভ 
করিয়া এবং বক্তব্য শেষ করিয়া, পুনরপি দণ্ডবৎপ্রণাম করি- 
লেন, অনন্তর স্বন্তবনে গমন করিলেন। 

বৌদ্ধদিগের মহাবস্ত-অবদান নামক পুরাতন গ্রন্থে লিখিত 
আছে, ভগবান শাক্যদিংহ রাজা বিশ্বিনারের প্রার্থনায় দীর্ঘকাল 
রাজগৃহে বাধ করিয়া ছিলেন। বুদ্ধের রাজগৃহ বাস কালে, 
বৈশালী নগরীতে ঘোরতর মারীভয় হইয়াছিল। জনৈক সন্্যা- 
সীর পরামর্শে বশিঠ বংশীয় জনগণ কর্তৃক তিনি মারীভয় 
'বিনাশার্থ বৈশালী নগরে নীত হইয়াছিলেন এবং বিষ্বিসারও 
তাহার অনুগমন করিয়াছিলেন। বৃত্তান্তট শুনিতে ভাল 
লাগে, এজন্য তাহাও এস্থলে উদ্ধত করা গেল। এই গল্পের 
দারা তাৎকালিক লোকের বিশ্বাসের বিষয় জানা যায়।, 

হিমগিরির ভ্রোড়পর্বতে কুণ্ডল! নায্নী এক যক্ষিণী বাস 
করিত। তাহার এক সহ পুত্র হইয়াছিল । যক্ষিণী মৃত 
হইলে তাহার পুত্রের বৈশালীতে মানিয়া অলক্ষ্যে তদধিবাসী- 


৫ 
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গণের তেজোঁহরণ করিতে লাগিল । তাহাতে তদ্দেশের 
লোক সংক্রামক গীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মরিতে লাগিল। 
বখন তাভারা দেখিল, অমানুষ ব্যাধি উৎপন্ন হইতেছে, ওঁষধে 
তাঁহার শান্তি হইতেছে না, তখন তাহারা দেবারাধনার প্রবৃত্ত 


হুইল।. যখন তাহাতেও মরক নিবৃত্ত হইল না, তখন তাহার! 


কাশ্ঠপ-পুরণ নামক জনৈক খধিকে আহ্বান করিল। কাপ 
পুরণ বৈশাপীতে আঁসিলেন ; কিন্ত মরকনিবৃত্তি হইল না। 
পরে পরিব্রাজক গোশালীর পুত্রকে আনা হইল, তিনিও মরক 
নিবারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। অনন্তর মরকনিবারণীর্থ 
কাত্যায়নগোত্রী্ন কুমুদ মুনিকে আনা হইল, তিনিও 
বিফলগ্রযন্র হইলেন। ইহার পরে কেশকম্বল নামক জনৈক 


-সন্নযাী আগমন করিলেন, তিনিও কোন প্রতিকার করিতে 
'পারিলেন ন!। এইবূপে নিগ্রহ প্রভৃতি অনেক মুনি 


খধির সমাগম হইল; অথচ মরকনিবৃত্ত হইল না। 
পরে এক দিন দৈববাণী হইল, এ সকল লোকের দ্বারা 
মরকনিবৃত্তি হইবে না। ভগবান বুদ্ধ বিশ্বিদারের প্রার্থনায় 
রাজগৃহে বাস করিতেছেন, তাঁহারই পদল্পর্শে বৈশালী দেশের 
সমস্ত উপদ্রব নষ্ট হইবে ; অমানব-ব্যাধি নিবৃত্ত হইবে। 
তৎকালে বৈশালীদেশে যে সকল ভদ্রবংশ বাস করিতে- 
ছিল; সে সকল বংশ লেচ্ছৰী ও বাসিষ্টাহ এই দুই শ্রেণীতে 
নিখ্যাতি ছিল। লেঙ্ছবীদিগের রাজার নাম তোমর। ৰাদিষ্ট 


১৫৬ বুদ্ধদেব। 


ংশের কৌন রাজা ছিল না। লেচ্ছবি-বাঁজ তৌমর দৈব 
বাণী শ্রবণের পর বহুবত্বে রাঁজগৃহ হইতে বুদ্ধদেবকে আ'ন- 
য়ন করিরাছিলেন। রাজা বিশ্বিনারও ভগবান্‌ বুদ্ধের অন্ু- 
গামী হইরাছিলেন।' 

মহ্াবস্তগ্রন্থে লিখিত আছে, রাজগৃহ হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত 
যে প্রশস্ত পথ ছিল, তাহ! উত্তমরূপে সিক্ত, পরিমার্জিত ও 
সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং ছুই ক্রোশ অন্তর এক একট 
মগুপ-দংবিধান অর্থাৎ পটমণ্ডপ বা বাসোপযুক্ত' স্থান প্রস্তুত 
করা হইরাছিল। বৈশালী দেশের লেচ্ছবীরাও বৈশালী হইতে 
গঙ্গানদী পর্য্যন্ত এরূপ সংবিধান করিয়াছিল।' অনস্তর ভগ- 
বান্‌ গঙ্গাতীর্থঘে গননপূর্ব্বক নৌকারোহণ করিলেন। নৌকার 
দ্বার! গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া গঞ্গার পশ্চিমতীরে এক দিন 
বাম করিলেন। অনন্তর লেচ্ছবি ও বানিষ্টগণে পরিবৃত হইয়া 
বৈশালী-দেশে গমন করিলেন*। বুদ্ধের আগমনে বৈশালী 


* রাজগৃহের উত্তরে পাটনার নীচে গঙ্গানদী। নেই গঙ্গার পশ্চিম 
পারে অন্ন ৬৭ ক্রোশ দুরে বৈশালী নগর ছিল, ইহা মহাবন্ত অবদান' 
গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে অন্থমিভ হয়। সহাবস্ত গ্রন্থের ছত্রবন্ত প্রকরণের 
আরন্তে লিপিত আছে, “অথ ভগবান্‌ অনন্কুপূব্বেণ বৈশালীসনুপ্ৰাপ্তঃ।” 
অনন্তর ভগবান পুর্বদিকের বিপরীত দিক্‌ আভিমুগ্যক্রমে গমন করিয়া 
বৈশালীদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা দেখির। অনুমান হয়, বৈশালীনগর 
ব্রাজগৃহ হইতে পশ্চিমোত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। 


সিন 


সিরা 
আর... এরি সব কু 
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= দেশ স্ুভিক্ষ ও নিরুপদ্রর হইল এবং মরকভয়ও বিনাশপ্রাপ্ত 


হইল। 
বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন এবং মহাবস্তগ্রন্বেও লিখিত আছে, 
বুদ্ধদেব বৈশালী গমন করিয়া মরকতর নিবারণার্থ স্বস্ত্যয়ন 
গাথা গাঁন করিয়াছিলেন ইহার দ্বারা অনুমান করা বায় 
বে, পুর্বে জ্ঞানী অজ্ঞানী সকল লোকেরই স্বস্ত্যয়ন-কার্ধ্যে 
বিশ্বান ছিল। বুদ্ধদেব বৈশালী গমন করিয়া মরক-তয় 
নিবারণার্থ থে স্বস্ত্যয়ন গাথা গান করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গের 
গোচরার্থ আমরা এস্থলে তাঁহার কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম । 
নবান্ন" হালি ঈঙ্জাবী় ভামন্নহ লাস্িঘা ক্যব্মযন' ন্ধম়ীনি। 

জ্বল বাঘা" লাননি। 

ললীন্বু নৃত্বায নমীদ্য নীঘ্ 

নমী বিম্তন্ধাম নলী নিন্ুনত্র ৷ 

লন মান নদীন্ব ক্লানিলী 

জীবানু গঁভাম নলী অহীঘ ॥ 

আানীল্ক মুনানি ঘলারনালি 

স্বল্যালি না নানি স্ন ন্মন্দৰীত্ব । 

ভলালি না ক্মালললালি পলা 

সবব্ৰন্য বাল" লিলন লাদিনন্‌ ! 

ভনঘ্ি' ঘা ীজ দহজি' না দন; 

নববী বাথ বরন" সুখীল । 


১৫৮ । বুদ্ধদেব । 
লন' ল্ুল' ক্সদ্ি নঘামনল 
হুবানিইলল লবীঘলন ॥ 
ক্ল দিবন্ত হন" সুীল" 
ছনল লাল ম বলি মাহু 
লঘদ্যনা না স্মল্ব্দ্যনী না 
[১ রং রং সং 
ভর নুতগ্ ঘা মৰ্নিত্য ন সলনি" 
্রল্লান্ত ্সালন্াব্রি' ভঘলাঘি'। 
বলাঘিলী লন ললী ললিক্নতী 
সং সং রি 
। কহ দি ঘন্ম যনল' সবথীন' 
ছল ন্তনযল ম্ব ব্বন্বি লানু। 
লৰদ্যনী না ব্লৰদ্যনী না 
bd মঃ ফ সং 
ইত্যাদি E 
লিখিত আছে, তগবান এই স্বস্ত্যয়ন গাথা গান করিলে 
টবশালীদেশের সমস্ত উপদ্রব শান্ত হইয়াছিল। তথায় তিনি 
কতিপয় অহ বান করিয়া, পুনর্ধার মগধ দেশে আগমন করিয়া- 
ছিলেন। | 


* মহাবস্ত অবদান শন্থের ছত্রবস্তু প্রকরণ দেখুন। এই ঘটনা 
বৈশালীগমন ও তদ্েশের মরকনিবারণ যদিও শাক্যসি' 
পরে হইয়াছিল, পূর্বে হয় নাই) 
এতে প্রকচিত করা হইল। পচ 


অর্থাৎ 
‘হের বুদ্ধ হইবার 
তথাপি কোন এক উদ্লেষ্য রক্ষার জন্য 
ন আর এ অংশ লিখিত হইবে না। 


| 


| 


টা 


ৃ 
্‌ 


| 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। 


শাক্যসিংহের রামপুত্র-রুদ্রকের নিকট গমন_শিব্যলাভ_রাজ- 
গৃহত্যাগ করিয়া গয়ায় গদন-__কর্তবাচিত্তা__জ্ঞানদোপান 
_ উরুবিল্লগদন-_তাৎকালিক ধর্্ভাব বর্ণনা । 

শীক্যসিংহ যখন মগধন্থ পাওবশৈলের গুহায় বাস করেন, 
নেই সময়ে রামপুত্ররুদ্রক নাম| জনৈক সংঘপতি পরিব্রাজক 
রাজগৃহ-নগরে আগমন করিয়াছিলেন । * ইহার সঙ্গে সাত, 
শত শিষ্য ছিল। রুদ্রক সাঁত শত শিষ্যের নেতা ও ধৰ্ম্মোপদেষ্টা ৷ 
শাক্যসিংহ গশুনিলেন, রুদ্রক নামা জনৈক বহুমানাম্পদ পণ্ডিত 
ও পূজিত আচাৰ্য্য রাজগৃহ নগরে আদিরা বাদ করিতেছেন, 
এবং তিনি সপ্ত শত শিষ্যের জ্ঞানগুরু । একদা রুদ্রকের সহিত 
শাক্যমুনির সাক্ষাৎ ঘটনা হইলে শাক্যমুনি মনে করিলেন, 
“অহমন্যান্তিকমুপসংক্রম্য ব্রততপমীরভেরম্‌।” আমি ইহার 
নিকটে থাকিয়া ব্রত তপ ও সমাধি প্রভৃতি করিব। অন্থমান 
হয়, ইনি আঁগা অপেক্ষা বিশিষ্টজ্ঞানী নহেন; তথাপি আমি 
ইহার শিষ্য হইয়া ইহীর জ্ঞান ও সমাধি প্রত্যক্ষ করিব। 
এতদ্বিজ্ঞাত সংস্কৃত-সমাধির অসীরতা প্রদর্শন করিব। এবং 
নিজ সমাধির গুণবিশেষ উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিব *। 
OF Ody S03" 

* “রুত্রকস্ত রামপুত্রস্ত সকাশ সুপ অংক্রম্যান্তানমাধি ও৭ বিশেষোভাব- 


নার্থং শিষাত্ব মতাুপগন্য বংস্কতসমাধীনাং অনায়তামুপদর্শয়েয়ম্‌ ৮ 
ইত্যাদি ললিতবিস্তর ১৭ অধ্যায় দেখ। 


১৬, বুদ্ধদেব। 


এইরূপ চিন্তা করিরা ভগবান্‌ শাক্যদিংহ পরিব্র'জকা চীর্ধ্য রাম: 
পুত্র রুদ্রকের শিষ্য হইলেন । 
একদা শীক্যপিংহ কুদ্রককে জিজ্ঞাস! করিলেন, "আপনার 
উপদেষ্টা কে? এবং আপনি কিরূপ ধর্ম জ্ঞাত আছেন ?* 
কুদ্রক বলিলেন, “আমি স্বনংশিক্ষিত ও স্বয়ংজ্ঞাত |” 
শাক্যমুনি পুনর্বার জিজ্ঞানা করিলেন, “আপনি কিরূপ 
ধৰ্ম্ম জ্ঞাত আছেন ?? 
কুদ্রক বলিলেন, “নৈবসংজ্ঞান” ও প্অসংজ্ঞায়তন” “নামক 
সমাধির উপায় জ্ঞাত আছি।” 
শাক্যমুনি বলিলেন, “আমি তাঁহ৷ আপনার নিকট লাভ 
করিতে ইচ্ছুক ৷” 
রুদ্রক বলিলেন, “তাহাই হউক, তাহাই লাভ কর।” 
অনন্তর শাক্যমুনি রুদ্রকের নিকট উপদেশ গ্রহণ না 
করিনা কোন এক নির্জন প্রদেশে গমন পূর্বক ধ্যানস্থ হই- 
লেন। পুর্কোপাজিত পুণ্যবিশেষের বলে, তপশ্চরণের প্রভাবে, 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য সহকৃত প্রণিধান সহজ্রের ফলে, শত শত প্রকারে 
সমাধি তাহার ভ্ঞানগোচর হইয়াছিল; এক্ষণে তিনি ধ্যানস্থ 
হইয়া রুদ্রকের সমাধি বিনা উপদেশে আপনা আপনি জ্ঞাত 
হইতে পারিলেন। এক দিন কুদ্রকের অভিমুখীন হই জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “মহাশয়! ওঁ দুই সমাধির পরে আর কোন 
জাতব্য আছে কি না” গুনির! রুদ্রক বলিলেন, “নাই৷ 
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বৌধিনত্ব মনে মনে চিন্তা করিলেন, প্রুদ্রকের শ্রন্ধা, বীর্য্য, 
স্থৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা অতিতুচ্ছ__অতি অকিঞ্চিৎকূর ৷ রুদ্রকের 
জ্ঞেয়-পথে নির্কেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, সন্বোধ ও নির্বাণ 
লাভের সন্ভাবনা নাই । অতএব “অলং, মমানেন* ইহাতে 
আমার প্রয়োজন নাই।” এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানপ্রবীর 
শাক্যসিংহ সেই সশিষ্য রুদ্রক রামপুরকে পরিত্যাগ করিয়া 
স্থানান্তর গমন করিলেন। 

শাক্যদিংহ রুদ্রকের নিকট অধিক দিন থাঁকিলেন না, 
শিষাও হইলেন না, অথচ স্বলীয়াসে রুদ্রকের বিদ্যা অধিগত 
করিয়৷ চলিয়া গেলেন, এই ব্যাপার দেখিয়! কদ্রকের পাঁচ 
জন প্রধান শিষ্য, পরস্পর বিচার করিল, চিন্তা করিল, 
“আমরা যাহার জন্ত বহুকাল ব্রততপঃ করিতেছি, যত্ব করি- 
তেছি, অথচ লাভ করিতে পারিতেছি না, গৌতম তাহা অতি 
স্বন্নদিনে ও সামান্ত কষ্টে লাভ করিল, অথচ তাহা তাহার 
রুচিকর-তৃপ্তিকর হইল না। দে ইহ! অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান 
অন্বেষণ করে । গৌতমের যেরূপ ক্গমতা_-তাহাতে বোধ হয় 
গৌতম শীঘ্রই লৌকাতীত, সর্কবোত্তর পথ দেখিতে পাইবে, 
নর্ক্বোৎকৃট উপদেষ্টা হইবে। যদি এখন হইতে গৌতমের শিষ্য 
হই, তাহা হইলে গৌতম অবশ্যই আমাদিগকে স্বীয়সাক্মাৎক্কৃত 
ধৰ্ম্ম উপদেশ করিবে।” অনন্তর সেই শিষ্যপঞ্চক পরস্পর 
প্ররূপ পরামর্শ করিয়া অবশেষে কদ্রকের শিখ্যতা ত্যাগ করিয়া 

১১ 


১৬২ বুন্ধদেব। 


গৌতম শাক্যসিংহের শিষ্যতা গ্রহণ করিল ।* ভগবান্‌ শাক্য- 
সিংহ এত দিন একাকী ভ্রমণ করিতেন, এক্ষণে তিনি শিষা- 
পঞ্চকে পরিতৃত হইলেন। শিব্যপঞ্চক লাভের পর তাহার 
রাঁজগৃহবাঁস ভাল লাগিল না জ্তরাং তিনি মগধের নানা স্থান 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

রাজগৃহ নগরের পশ্চিম দক্ষিণ ৬ ক্রোশ দূরে স্প্রসিদ্ধ গয়! 
নামক স্থানে অন্ত এক দল সন্যাসী বান করিত। তাহার! 
কোন এক পর্োৎসব উপলক্ষে বোধিসত্বকে আহ্বান করিলে, 
বোধিসব্ব শিষ্যনহ গয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে গয়! 
অতি স্ুরম্য স্থান ছিল (এখনও বটে); সুতরাং 
রমণীয় গয়াবান মনোনীত করিলেন । 

, মুক্তিপ্রার্থী শাক্যনিংহ সর্বদাই চিন্তা 
উপানে তাহার মুক্তিলাভ হইবে। 
তাহার ন্ুবর্ভন করিত। 


তিনি এক্ষণে 


করিতেন, কি 
পাচ জন শিষ্য ছায়ার ন্যায় 
তিনি শিষ্যনহ ধ্যানপরায়ণ ও 


ভিক্ষাবরতী হইয়া রমণীয় গরপর্বতে বাপ করিতেন। 
* এই পাচ জন শাক্যনিংহের প্রথম শিষ্বৃদ্ধ হইবার পূর্বের শিষ্য ॥ 


তীৰ্ষযাত্রা প্রসঙ্গে গয়ার আমিয়| গর-পর্ববতে বান ও 
ছিলেন। বিষপদের শ্রান্ধাদি করেন লাই। 
দেন, বিকট পদ বুদ্ধের পরে প্রখ্যাত হইয়াছে। 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ১৬৩ 


“এক দিন সহদা তীভীর মনোনধ্যে এই জ্ঞান উদিত হইল যে, 
“বে নকল ব্ৰাহ্মণ ও শ্ৰমণ (ন্্যানী) শরীরে ও মনে কামনার 
বিষয় হইতে দুরে গমন করিতে পারেন নাই, অথচ কামনার 
বিষয় সমূহের আনন্দাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, নিবৃত্ত হইয়! 
আত্মা: শরীর সম্পর্কীয় বিবিধ দুঃখ অনুভব করিতেছেন, 
তাহার! কখনই মনুব্যধর্ম হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর্ধ্যবিজ্ঞান- 
বিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইবেন না। যেমন অগ্নি- 
প্রার্থী পুরুষ আর্জকা্ঠ লইয়া আদ্র কা্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি 
পায় না, সেইরূপ, যাহারা কাদনার বিষয় হইতে দূরে গমন 
করেন নাই, অথবা গমন করিয়াছেন, কিন্ত কাঁমকে ও কামনার 
আনন্দাদিকে অতিক্রম করিতে পাঁরিতেছেন না, তাহারা মনুষ্য 
ধর্মাতীত আর্ধাভ্ঞানদর্শনবিশেব লাভ করিতে পারেন না। 
ঘে অগ্নি চাহিবে__তাহাকে শুদ্ধ কাঠ লইরা শুদ্ধ কাঠ ঘর্ষণ 
করিতে হইবে। কিন্তু আমি এখন কামনার বিষয় হইতে 
অধিকার হইতে-শরীরে ও মনে দুরে অবস্থিতি করিতেছি__ 
আনন্দীদি হইতেও নিবৃত্ত হইয়াছি-_স্থৃতরাং এক্ষণে আমি 
যাদ্বারা আত্মার পুনরাগমন হয়-পুনরুৎপত্তি হয়_যন্থার! 
শরীরে ক্লমাদি হয়-_নেই বেদনা (জ্ঞান ও জ্ঞানসংস্কার) আমি 
নিরুদ্ধ করিতে বা বিনাশ করিতে সমর্থ হইব! নিশ্চিত আমি 
ই নয হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আধ্যভ্ঞানবিশেষ সাক্ষাতকার 
করিতে পার্ক হইব” 


১৬৪ বুহ্ধদেব। 


গরাবিহারী তপস্বী বুদ্ধদেবের মনে বর্ণিত প্রকার প্ৰতীতি 
দৃঢ়তর অঙ্কিত হইল । তখন তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেন যে, যেমন ইন্দ্রিনমদিগকে ও চিত্তকে বিষর হইতে 'ও 
আনন্দাদি হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে, তেমনি, তদমুরূপ 
কঠোরনির্যাতন দ্বারা আত্মাকে, চিত্তকে ও শরীরকে কৃশছ্ব্বন 
করিতেও হইবে। তাহার তখন এইরূপ দুঢ়বিশ্বান হইল বৈ, 
কস্থ,সাধনে মন্ধয্যের অঙ্ত্তম অলৌকিক শক্তি জন্মে, তদ্বলে 
তাহার সম্পূর্ন্নপ অত্রিদৃষ্টি প্রহুত হয়। 

একদা তিনি বহৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে উরুবিল্ন 
গ্রামের নিকটে এক স্ুরম্য স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। 
দেখানে দ্রেখিলেন, স্বচ্ছনলিল! নৈরঞ্জনা অনন্পবেগে প্রবাহিত 
হইতেছে। তাহার অবতরণ স্থান (স্নানের ঘাট) অতি পরিপাটী। 
তীরদ্রম সকল নিবিড় ও পতাকুঞ্জে শোভিত। ইহার অনতি- 
দুর অনেকগুলি গোচরগ্রাম। যত দূর চক্ষু যায়-তত দূরই 
শ্তামবর্ণ শশ্ুক্ষেত্র, দেখিলে শরীর মন শীতল হয়। * ৷ এই 


+ উক্লণিল্ল। এক্ষণে ইহা উরাইল নামে পরিচিত। এই উরাইল বর্ত- 
সান বুধগয়ার পূর্বদিকে অন্ধক্রোশ পরিমিত দুরে অবস্থিত আছে। পুর্বে 
ইহাকে উরুবিল্ল বলিত। উর্বিল্র-নামক জনৈক নেনাপতি এই স্থানে বাদ- 
করিত বলিয়া প্রথমে উরুবিল্ল নেনাপতি-গ্রাম বলিয়া বিখ্যাত হয়, তৎপরে 
কেবল মাত উরুবিল্ল নানে পরিচিত হয়। এখন ইহা উররাইল। “যেনোরুবিল্ল 


মেনাপতিগ্রামক শদহুষ্তন্তদনুপ্রাপ্তোইভৃ” ইত্যাদি ললিতবিস্তর দেখ। 


7. ষষ্ঠ পরচ্ছেদ। হে 


সুর্য স্থান দেখিয়! ভগবান্‌ বোধিনত্বের মন বড়ই প্রকল্প হইল 
এবং এই স্থানে থাকিরা ধ্যান-ধারণা-দমাঁধিরূপ তগশ্চর্যা! 
করা মনাস্থ করিলেন। আরও ভাবিলেন, এই ভূপ্রদেশ 
অতান্ত রমণীর, এই স্থানে থাকিলেই মনের ও মনোবৃত্তির লয় 
সাধিত হইতে পারিবে । আর আমার অন্য প্রয়োজন নাই, 
এক্ষণে ইহাই আমার অনুরূপ ও যথেষ্ট । এইরূপ চিন্তার পর j 
তিনি শিষ্যনহ তপস্তার্থ এই মনোরম্য স্থান গ্রহণ করিলেন। 
প্রগম দিনে তিনি আঁপনার উদ্দেশ্য, আপনার প্রথম কর্তব্য, 
জগতের অবস্থা, তাংকালিক লোকের জ্ঞানধর্ম্মাদির প্রণালী, 
পর্যালোচনা করিলেন। তিনি ভাঁবিলেন, আমি পূর্ণপাপ- 
কালে * জঙ্ক দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই কালের লোকের 
মোহ বা! মিথ্যাদৃষ্টিবশতঃ অনুপযুক্ত কৃচ্ছ,সাধন দ্বারা বৃথা 
শুদ্ধি ইচ্ছা করিতেছে।, যথার্থ বস্তু কি? শুদ্ধি কি? পথ কি? 
যথার্থ তপন্তা কি? তাহা জানিতেছে না। তর্যথ|-কেহ মন্ত্র 


নৈরঞ্জনা__ইহা ফন্তুনদীর একট! শাখা। গোচরগ্রাম--গোপপন্তী। গোয়া- 


লের! প্রভূত তৃণপত্রাদিরুক্ত স্থানেই বান করে। 


* পূর্ণপাপকাল অর্থাৎ কলিকাল | “পঞ্চকষায়কালেহহমিহ জন্ব,ীগে 


হবতীর্ণঃ ৷" এই ললিতবিস্তরের লিখিত বুদ্ধবাকাটার অর্থ “আমি কলি- 
কালে জঙ্ব দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছি।” বুদ্ধদেব জ।লিতেনঃ আমি কলিকালে 
জন্সিয়াছি এবং এই কাল গাপকান 1৯. বুদ্ধদেবের এই জ্ঞানে বিশেষ 


রহস্ঠ আছে। 


১৬৬ ৫ বুদ্ধদেব। 


বিচার, কেহ মন্্বর্জন, কেহ মংৎস্তমাংস ত্যাগ, কেহ বার্ষিক 
ব্রত, কেহ মাপিকব্রত, কেহ স্রাপানত্যাগ, কেহ ফলপত্র- 
ভক্ষণ, কেহ অবাচিতান্ন ভক্ষণ, কেহ ভিক্ষান্নভোজন, কেহ 
শাকভোভন, কেহ কুশপত্রশারী, কেহ পর্চগব্যপারী, কেহ 
গার, কেহ বানপ্রস্থ, কেহ গোত্ৰত; কেহ মৌন, কেহ 
বীরাঁসনাদি, কেহ একাহার, কেহ নিরাহার, কেহ ২৷৩৷৪৷৫৷৬ 
দিন অন্তরে ভোজন, কেহ দ্বাদশাহসাব্য ব্রত, কেহ পঞ্চদশাহ- 
অত, কেহ চান্দ্ৰায়ণ, কেহ পক্ষিপক্ষধারণ, কেহ মুজ্নামক তৃণের 
আসন, কেহ কুশীনন, কেহ বন্ষলাসন, কেহ কম্বলানন, কেহ 
যৃগচৰ্ম্মাসন, কেহ আর্দরবস্ত্, কেহ কৌপীনবস্ত্র, কেহ ভন্মশয়ন, 
কেহ স্থ্িলশরন, কেহ প্রস্তরশয়ন, কেহ চম্মশব্যাশয়ন, কেহ 
একবন্্র, কেহ দ্বিবস্তু, কেহ নগ্ন, কেহ তীৰ্থস্থান, কেহ পুণ্যস্থান, 
কেহ কেশধারণ, কেহ জটাধারণ, কেহ ধুলিয্রক্ষণ, কেহ তম্ম- 
ভক্ষণ, কেহ মূর্ভিকালেপন, কেহ রোমধাঁরণ, 
তৃণের মেখলা ধারণ, কেহ্‌ হস্তে করঙ্ক ধারণ, ত্রিদগুধারণ, 
কপালপাত্রধারণ, খ্টাধারণ, প্রভৃতির দ্বার! শুদ্ধি হয় পাপ- 
গন হয়_মনে করিতেছে। কেহ ধূমপান, অগ্নিসেবা, কুরধ্যনিরী- 
ক্ষণ পূর্বক তপস্তা করিতেছে । কেহ বা পঞ্চতপা, কেহ এক- 
পদে, কেহ উদ্দপদ, কেহ উৰ্্বাহু হইয়া তপঃসঞ্চ় করিতেছে। 
তুষাগ্রিমরণ, কুম্তকদ্বারা মরণ, ভৃগুপতন, অগ্নি প্ররেশ, জল প্রবেশ, 
অনশনমরণ ও তীর্থমরণের দ্বার! অভীষ্ইনাভ অন্বেষণ করি” 


কেহ মুজ্নামক - 
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তেছে। কেহ প্রণবজপের দ্বারা, কেহ বষট্কারের অর্থাৎ 
যজ্ঞের দ্বারা, কেহ স্বধার দ্বারা অর্থাৎ শ্রাদ্ধের দ্বারা, কেহ বা. 
স্বাহাকাঁরের অর্থাৎ হোমের দ্বারা নিষ্পাপ হইবার চেষ্টা করি- 
তেছে। কেহ প্রার্থনা, স্তুতি, নমস্কার, দেবতর্চন, মন্ত্রপ, অধ্য- 
য়ন, ও নির্াল্যাদিধারণে পবিত্র হইবার ইচ্ছা করিতেছে। 
অনেক লোকেই অহংপবিত্রত্রমে ব্ৰহ্মা, ইন্দ্ৰ, রুদ্র বিষ্ণু, দেবী, 
কুমার: কার্তিকের, মাতৃগণ, কাত্যায়নী, চন্দ্র, সর্য্য, কুবের, 
বরুণ, বাদব, অশ্থিনীকুমীর, নাগ, যক্ষ, গন্ধৰ্ব, অনুর, গরুড়, 
কিরর, মহাদর্প, রাক্ষস, প্রেত,'ভূত, পিশাচ প্রভৃতিকে নমস্কার 
করিতেছে এবং এ সকলকে দার বিবেচনা করিতেছে। 

পুণ্যলাভ প্রত্যাশায় অনেক লোকেই গিরি, নদী, উত্স, 
সরোবর, হুদ, তড়াগ, সাগর, পল্পল, পুষ্করিণী, কূপ, চত্বর 
প্রভৃতি স্থানের আশ্রয় লইতেছে এবং ত্ৰিশূল প্রভৃতিকে নম- 
স্কার করিতেছে। দধি, ঘৃত, সর্ষপ, যব, দুর্ববা, মণি, কনক ও 
রজত প্রভৃতির দ্বারা মঙ্গল হয়, বিবেচনা করিতেছে। এই 
উৎকট সমরে প্রত্যেক অজ্ঞানাচ্ছন্ জীব সংসাঁরভয়ে ভীত 
হইয়! তৎপরিত্রাণার্থ এরূপ এরূপ ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় লই- 
তেছে; কিন্তু হায়] খর সকল হইতে যে সংনাঁরভয় নিবারিত 
হয় নাঁ_তাহা তাহারা! একবারও মনে করিতেছে না। 

কেহ মনে করিতেছে, পুত্রের দ্বারাই আমাদের স্বর্গ ও 
গ্রপবর্গ হইবে৷ সমস্ত জীবলোক এবন্প্রকার মিথ্যাপথে গমন 


5৬৮ বুদ্ধদেব। 


করতঃ অশরণে শরণ, অমঙ্গলে মঙ্গল ও অশুদ্ধে শুদ্ধ জ্ঞান 


করিরা নষ্ট হইতেছে। এই সময়ে ইহাদিগকে প্রকৃত পথ কি ? 


প্রকৃত মঙ্গল কি? প্রকৃত শুদ্ধতা কি ? তাহা জানাইব। যথাৰ্থ 
অত-তপয্যা কিরূপ? তাহা আমি শিখাইব, ধ্যান কি তাহাও 
_ শিখাইব, ধর্মাবিনাশপুর্ব্বক ভববন্ধন-নাশক যথার্থ যোগ কি ?, 
তাহাও দেখাইব।* 
এইরূপ চিন্তার পর লোকহিতপ্রার্ী ভগবান্‌ শাক্যসিংহ 
দেই নির্শলনপিলা নৈরঞ্জনার তীরবনে স্ছম্চর যাড্বার্ধিক 
তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহার দেই পাচ জন 
শিষ্য তাহার দেহরক্ষার্থ যন্তরতৎপর থাকিল। 


*.. * এই. অনুবাদিত বুদ্ধণাকা পাঠ করিয়া দেখুন, বদ্ধদেবের সময় 
এদেশে কিরূগ ধর্মতাব ও কিরূপ ধার্সিক সম্প্রদায় বিদামান ছিল। এই 


বুদ্ধ বাক্য পাঠে জানা যায়, তৎকালে এদেশে সমুদায় বৈদিক ধর্ম ্বা্তধর্শ ও. 


পৌরাণিক ধর্শ্ব বিদানান ও. প্রচলিত, ছিল | কেবল মাত্র, আধুনিক 
তস্থোন্ত অনুষ্ঠান ছিল লা। তৎকালে তন্তরশান্ত্র অধিক প্রচারিত থাকিলে 
অবশ্যই তাহার কোন না কোন অংশ এ সকল বাক্যের সহিত সংকলিত 
হইত। এই বৃদ্ধবাক্য দেখিয়া অন্তুমিত হয়, বর্থনান তত্বশান্্ বুদ্ধের পরে 
এবং স্মৃতি ও পুরাণ, বুদ্ধের অনেক পূর্বে রচিত ইইরাছিনি। ছু একটা 
কথা যাহ! আছে, তাহা পৌরাণিক অর্থাৎ পুরাগাদিতেগআছে। 


— 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


— পর্ব 


শাক্যসিংহের তপন্ত।_বোধিমুলে গনন-_-ধ্যানযোৌগ-_মারবিজয়__ ' 
নির্বাণ লাভ-_ধর্ধপ্রচার-চিন্তা-আহার-গ্রহণ। 


কথিত আছে, বুদ্ধদেব নৈরঞ্জনানদীতীরে ৬ বৎসর পৰ্য্যন্ত 
উৎকটতর তপপ্যা করিয়াছিলেন এবং অবিচ্ছেদে ৬ বৎসর 
তাদৃশ উৎকট তপস্যা করিয়াও তিনি নির্বাণ ব! স্বাভিমত 
জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই॥ অবশেষে বোধি দ্রম-তলে 
গমন পূর্বক ধ্যানের অভিনব পথ উদ্ভীবন করতঃ কেবল ও 
বিশুদ্ধ নির্বাণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

ভগবান্‌ শাক্যসিংহ যেরূপ উৎকট তপদ্যা করিয়াছিলেন, 
সেরূপ উৎকট তপস্যা কেহ কখন করিতে পারিয়াছিলেন কি 
না সন্দেহ। বৌদ্ধের৷ বলে, যাহার! ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবে এবং 
যাহারা আক্ষীনক-ধ্যান করিতে সমর্থ, তাহারাই, কেবল তাদৃশ 
ুষ্টর তপস্যা করিতে পারে, অন্যে পারে না'। (আন্ষানক 
ধ্যান কি তাহা পরে ব্যাক্ত হইবে ) 

বুদ্ধদেব শিষ্যগণের নিকট বলিয়াছিলেন-_-পশিষ্যগণ ! 
আমি ইহলোঁকে অদ্ভুত অনুষ্ঠান দেখাইবার ভন্ত, শান্রকারগণের 
দর্গবিখাতের জন্তু, পরপ্রবাদীদিগকে নিগ্রহ করিবার, জন্য. 


৩৭৪ বুদ্ধদেব | 


কন্মক্রিরাপরিত্যাগীদিগের কর্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য, পুণ্য 
উদ্ভাবনের জন্য, জ্ঞাববল লাভের জন্ত, বুন্ধজ্ঞানসাক্ষাৎকারের 
জন্য, ধ্যানের অঙ্গবিভাগ স্থির করিবার জন্য, চিত্তের স্থিরতা 
ও মনের প্রভূত বল উৎপাদনের জন্য, তাদৃশ উৎকট তপস্যা 
করিয়াছিলাম* ৷” বুদ্ধের এই কথার বেশ বুঝ৷ যাইতেছে, বুদধ- 
দেব তপদ্যাকে সফল বলিয়া জানিতেন বা মনে করিতেন, 
এবং তপস্যা করিলে যে ও সকল ফল অবশ্যন্তাবী, ইহাঁও 
তাহার বিশ্বাস ছিল। F 

হিন্দুদিগের পুরাণাদি-শাস্ত্রে খষিমুমিদিগের বেরূপ ছুশ্চর 
তপন্যাপ্রণালী শুনা যায়, শাক্যসিংহের তপন্যাপ্রণালীও প্রায় 
সেইরূপ। পরন্ত তাহার উদ্দেশ্যের সহিত পূর্বযুনিদিগের উদ্দে-. 
শের একনূপতা ছিল কি না সন্দেহ। শাক্যসিংহের তপস্যা 
আর পুর্বমুনিগণের তপসা! উদ্দেগ্যবিষয়ে প্রভেদ খাকাতেই 
বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় 'কিন্তু বাহিক অনুষ্ঠানে কিছুমাত্র 
বিভিন্নতা দেখা যার না I 

শাক্যসিংহের তপস্যা কিরূপ? তিনি কি প্রকার তপস্যাঁর 
নুষ্ঠান করিয়াছিলেন? তাহা আহ্গূববাক্রমে বর্ণিত হইতেছে। 
তদ্‌ যথা 


দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাক্যসিংহ বু্রসংকমধারণ ও প্রবল উৎসাহ 


€% ললিভবিস্তরের ১৪, অধ্যায় দেখ ।, 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। ১৭১ 


আহরণ পূর্ধ্ক নৈরঞ্জনাতীরে তৃণমর ভূমিতে যোগাসন স্তত্ত 
করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে প্রবলব্ল চিত্তের দ্বারা স্বকীয় 
শরীর নিগৃহীত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন **। যেমন বলবান্‌ পুরুষ 
দুর্বল পুরুষের গলদেশ ধারণপূর্ব্ক নিষ্পীড়িত করে, ভগবান্‌ 
শীঁক্যনিংহ তব্রপ ইচ্ছাবেগনমুদ্দীপিত: প্রবলবল চিত্তের দ্বার! 
শরীরকে নিষ্পীড়িত বা নিগৃহীত করিতে লাগিলেন। শরীর- 
ক্রিয় ও ইন্জিরবৃত্তি যতই নিষ্পীড়িত হইতে লাগিল, নিরুদ্ধ 
হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কক্ষ ও ললাট দিয়া ঘন্মনিআ্রাব্‌ 
হইতে লাগিল । নিদারুণ শীতকাল, বিশেষত: রাত্রি, তাহাতে 
আবার নিরাচ্ছাদিত নদীতীর,-_তথাপি তাহার দেহে বর্ম্মজে।ত 
ৰহিল {৷ 

নিগ্রহযোগ আয়ত্ত হইলে শাক্যসিংহ ভাবিলেন, এখন 
আমি আশ্ফানক ধ্যান করিব। কুসন্তকযোগে মনোবৃত্তির লয় 
করার অথবা বাহ্বচৈতন্য লুপ্ত করার নাম আক্ষানৰু ধ্যান। 
এই ধ্যানের কোনরূপ অবলম্বন নাই ; সুতরাং ইহ! নিরাণস্ব- 
ধ্যান৷ শ্বাস প্রশ্থার রুদ্ধ করিয়া মনোবৃত্তির অঙ্গ থান করতঃ 


* অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে জাগিলেন। 

4 আমংদের যোগশান্তে যাহাকে শদ-নন-নাধন বলে, বৌদ্ধরা তাহাকে 
শরীরনিগ্রহ বলে। শাক্যনিংহ কয়েক নান ব্যাপিয়া এই নিগ্ৰহ সাধন 
_ ক্লরিলেন এবং তাহাতে নিক্ধিলাভও করিলেন। j 


১৭২ বুদ্ধদেব । 
এই ধ্যান নিষ্পন্ন করিতে হয়। ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত 
আছে, “শ্াসানস্ানলান্রদবীত্নি-_বন্সিবীঘগরনি ৷ মানস নহ্যানন্‌ 
শ্মলিন্সললিক্রললদলীর লবন" নলন্রান্বননত্্ব লল্মল' ন্বালি-নুলল্‌।”* 
আস্কানক'্যানৈ শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিতে হয়। এ ধ্যান 
নিষ্কম্প, নিশ্চল, নিষ্পন্দ, সর্ধান্থগত ও সর্বত্র অনিঃহ্ত 
' অর্থাৎ পুর্ণ। প্মানসাসস্তল' নজ্ঘ্াল' নন স্বীন্বমনি স্ান্দানন্দলিনি ৷? 
এই আক্ফানক ধ্যান আকাশের ন্যার অর্থাৎ আঁকাশের 
ক্ষরণ বন্দপ, ইহাতে চিত্তের অবস্থা তদ্রপ *। অনন্তর আক্ফা- 
নক ধ্যান অনুষ্ঠিত হইলে তাহার মুখ নাপিকারি বায়ু অর্থাং 
শ্বাস প্রশ্বান অবরুদ্ধ হইল । মুখনাসিকাপথ অবরুদ্ধ হইলে 
শরীরে কুম্তবৎ পরিপূর্ণ বাহবায়ু প্রবলবেগে মহাশব্দে কর্ণহিদ্র 
দিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তিনি পুনরপি' 
আস্কানক ধ্যান অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ কুস্তিত বায়ু যাহাতে 
কর্ণপথে না যায় তদুপযোগী উপার অবলম্বন করিলেন। এই 
দ্বিতীয় আশ্ফাঁনক ধ্যানে তাহার মুখ, নানিকা, শ্রোত্র, সমস্তই 
রন হইল। কুম্তিত বায়ু তখন উদ্নগানী হইয়া তাহার 
শিরঃকপালে য়া (মাথার খুলির অভ্যন্তর ভাগে গিয়া) আঘাত 
করিল । এই তৃতীর উন্ঘাত কালে ভীহার কুণ্ডলী (চেতনা 
শক্তি) শিরঃকপালে অর্থাৎ চিত্স্থানে মেস্তিফে) গিয়া এ কীভৃত' 


* নামাদের যোগ শাস্ত্রে ইহাকে কুস্তক-সমার্ধি বলে || + 
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বা বিলয়প্রাপ্ত হইল। এখন তিনি নিশ্চল, নিম্পন্দ *। বুদ্ধ" 
দেবের এই কুন্তকনমাধি লিখিতে গিয়া আর্ধ্যযোগীর নিক্রলিখিত 
কথাটা মনে পড়িল ।_- 
“নর' ঘ্াঘল্লি হলা: লাঘিন্বল্ 
আন্ত শিতনূ অলিলল্‌” জননাকি। 
এই সময়ে কোন দর্শক লোক তাহাকে মৃত রিবেচনা 
করিয়াছিলেন ॥ বৌদ্ধেরা বলে, এবং ললিতবিস্তর গ্রন্থেও 
লিখিত আছে, এই দিবসের অর্ধরাত্রে বুদ্ধমীতা মায়াদেবী 
স্বর্গ হইতে বোধিনত্বকে দেখিতে আনিয়াছিলেন। পুত্রের 
তাদৃশ অবস্থা দ্বেখিয়া তিনিও রোদন করিয়াছিলেন। তদ্‌ 
যথা 
“নহ্থা লানী5ন্ি লি তুম ! নল ন্ন্সিনিন্তাল্পণ ৷ 
নি'স্তনব্বল্রাবৃত্ধীন ভু নবান্ন: তন দহাল্‌ জন্‌ | 
হিক্স্তাজীজা ব্বন্তবী লালা ন আান্কুনা মূলা 
জু নি দল্সিনা লানি: মা নিল অহিদুহ্না ॥ 
আনিনলাঘিলি হি ভা নৃত্বীর্তা মবিম্যনি | 


হুর ন্যান্কব্যা' নব্য ল ভুঙভা নিন লিলনলা ॥ 


* “তদ্‌ যথাপি নাস ভিক্ষবঃ পুরুষঃ কুণ্ডয়! শল্য শিরঃ কপাল মুপ- 
হন্যাৎ।” ইত্যাদি। লং। কেহ কেহ কুণ্ড! শব্দের মৃংপাত্র অর্থ লক্ষ্য 
করিয়া এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। “যেমন কোন পুরন বলপুন্্বক মস্তকে 


কুণ্ডাঘাত করে, অবরুদ্ধ বাযুও নেইরূপ আঘাত করিল।” 


১৭৪ রা বুদ্ধদেব । 


' ন্বঙ্গবলিশ্রির' দুল ! লাদি মুলা ললীহলা। 
ন স্ব নীঘিলন্তপামা লানরাওল্ন লিঘন' লন ॥ 
ঘলাঘ ন" সদল্মালি দত নন্হানি হংভিনা | 


শর ক ক্ষ ১১1] 


পুত্র! তুমি যধন লুষ্বিনি-বনে জন্মগ্রহণ কর, তখন তুমি 
দিংহবিক্রমে সপ্ত পদ গমন করিয়াছিলে। চতুন্দিকৃ- নিরীক্ষণ 
করিয়া বলিয়াছিলে, এই আনার শেষ জন্ম, আর আমি জন্ম- 
গ্রহণ করিব না। কিন্ত হার! তোমার সে বাক্য. সফল হইল 
না। অনিত মুনি বলিয়াছিলেন, তুমি বুদ্ধ হইবে, কিন্ত এক্ষণে 
দেখিতেছি, সেই খধিবাক্য মিথ্যা হইল। পুত্র! তুমি মনোরম, 
রাজশ্রী ভোগ করিলে না, বুদ্ধ ও হইলে না। বনে জন্মিনাছিলে, 
এখন বনেই নিধনপ্রাপ্ত হইলে! এখন আমি পুত্র বলিয়া 
কাহার নিকট যাইব, কাহার নিকটেই বা কাদিব ! 
রোদনশবে বুদ্ধের যোগভঙ্গ হইল-_নিদীলিতনেত্র উন্মীলিত 
হইল। তিনি দেখিলেন, এক দিব্যরূপ| নারী রোদন করি- 
তেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 
| “ীনানীন জন্ত্য" ভ্বুন 
মন্দীতজযী স্ব বিনু্গীনা। 
ঘল' ন্থানীন সহ্হিব্রবন্লী 
নিস্বভুনানা ঘন্ত্ধীনন্তব্্রা 1৮ 


কে তুমি আলুলারিতকেশে ও দুঃখে অশোভমানা হইয়া 


| 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। ১৭৫ 


অত্যন্ত করুণ বিলাপ করিতেছ? পুত্র পুত্র বলিয়া FA 
করিতেছ ? আর ধুল্যবলুষ্টিতা হইতেছ ? 
মায়াদেবী প্রত্যুত্তর করিলেন, 
; “নয ৰ হম লানান্‌ ঈ জ্বী নসুত্থন ঘুন: 1 
ঝরা ন$ল্ত' গ্রজা নানা নিল্রপালি ন্তত্ঃক্বিলা ॥৮ 


পুত্র! আমি তোমাকে দশ মান গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, 
আমি তোমার মাঁতা। অতি দুঃখে বিলাপ করিতেছি! 

শুনিয়া বোধিসত্ব দয়ার হইলেন এবং আশ্বাসবাক্য উচ্চারণ 
করিলেন। বলিলেন, “ন মনন্যল_শ্রল ন ঘদন্র' ব্বন্িালি ৷” 
ভয় নাই--আমি আপনার কষ্ট দূর করিব। অনিত মুনির বাক্য 
মিথ্য। হইবে না-_নিশ্চিত আমি বুদ্ধ হইব। 


«পি আনঘা বলা নিক্জান্ান 
নন: দু জান্মঘি নু সু: । 
্বন্হযান্ধ নাবানঘ্া মনন 
ঘ্বঘন্লনী নব সত 8 
যদি পৃথিবী শতধা বিকীর্ণ হয়, সুমেরু পর্বত জলে প্রবমান 
হয়, চন্য গ্রহ তারকা ভূপতিত হয়, তথাপি আমি প্রাকৃত 
মান্ুব্যের ন্যায় মরিব না । 
আপনি শোক করিবেন না, আমার জন্য চিন্তা করিবেন 
না, শীপ্রই দেখিবেন, আমি বোধিপ্রাপ্ত হইরাছি। 


১২৬ বুদ্ধদেব । 


এইরূপে ভগবাঁন্‌ বৌধিনন্্ ছুঃখিনী জননীকে আশ্বীদিত 
করিয়াছিলেন, এবং মারাদেবীও কথঞ্চিং আশ্বস্তা হইয়া অন্স- 
রোগণ সহ পুরর্ধার তুষিতপুরে গমন করিয়াছিলেন । 
কিছুকাল গত হইল। একদা শাঁকাপিংহের মনে হইল, 
্রাহ্মণগণ ও যতিগণ বলিয়া থাকেন, অল্লাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি 
ইগ ; অতএব আমিও অন্লাহার আশ্রয় করিব। অন্তর তিনি 
কোন দিন একটা মাত্র কোলফল, একটী মাত্র তিল, কখন 
একটা তঙুল কখন বা! বারিমাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ 
করিতে লাগিলেন এবং অহরহ ও নিরন্তর আশ্কানক ধ্যানে “ 
নিমগ্ন থাকিলেন। ক্রমে তাহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইল, 
তথাপি ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন না এবং আহার গ্রহণ ও 
করিলেন না। কিছুকাল অতীত হইলে, পুনর্ধার তাহার 
মনে হইল, শ্রমণ ব্রাহ্মণের অনাহার দ্বারা বুদ্ধি নিশ্মপ হওয়ার 
রুথ। বলিয়া থাকেন) অতএব আমিও অনাহার-ত্রত অবলম্বন 
করিব। পরে অনাহার-ব্রতেও কয়েক বৎসর অতিবাহিত 
হইল। এই সময়ে তাহার শরীর এত রুশ ও দুর্বল হইয়াছিল 
মে, কেবলমাত্র কয়েক খানি শু অস্থি ভিন্ন অন্ত কিছুই তাহার 
শরীরে পরিদৃশ্ত হইত না এবং ঈদৃক্‌ অবস্থাতেও তিনি ধ্যান- 
চত হন নাই। 
/ ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্‌ শাক্যসিংহ 
₹বুৰজ্ান লাভের প্রত্যাশার ছয় বৎসর অন্নাশন ও অনশন 
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ব্রত অবলম্বন করিয়া নিয়তকাল অচলব, স্থিরবৎ, স্থাণুবৎ ও 
নিষ্পন্দ জড়বৎ স্থিরভাবে বাহজ্ঞানশূন্ত সমাধিতে অবস্থিত 
ছিলেন। শত শত শীত, বাত, আতপ, বর্ষা, বঞ্চা, বিদ্যুৎ, 
বজ্র,_তীহার শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গিরাছিল, তথাপি 
নে সমস্তে তাঁহার ভ্রক্ষেপও হয় নাই। প্রতিজ্ঞাপূর্কাক একা- 
সনে কাঁলকর্তন করিয়াছিলেন, একদিনও 'ভাল করিয়া জান্ 
প্রসারণ করেন নাই। তাহার শরীর এত নির্্মাংস, কৃশ ও ' 
দুর্বল হইয়াছিল যে, একগাছি তৃণ বা কার্পাসন্থত্র তাহার 
নানা দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া কর্ণ দিয়া বাহির করা যাইত এবং 
কর্ণ দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া মুখদিয়া বাহির করা বাইত। তাঁহার 
আকার এমনই বিরত হইয়াছিল যে, গোপৰালক প্ৰভৃতি 
তাহাকে পাংগু-পিশাচ মনে করিয়া তাহার গাত্রে ধূলিনিক্ষেপ 
পূৰ্বক কৌতুক করিত। তাদৃক্‌ কঠোর তপঃসাধনে তাহার 
কাঞ্চননিত কান্তি কালিমায় পরিণত হইয়াছিল। শরীরের 
যা গিয়াছিল। নয়ন কোঁটরমগ্ন, কা বহিরা- 
গত, পঞ্জর দৃশ্যমান এবং মেরুদণ্ড উখিত হইয়াছিল। যখন 
ছয় বৎসর পূর্ণ হয়, তখন তাঁহার উঠিবাঁর শক্তি ছিল না। 

॥ গ্ৰন্থে ইহাও লিখিত আছে যে, রাজা শুদ্ধোদন চর- 
পুরুষের দ্বারা শাক্যসিংহের এই তপোবৃত্ান্ত জ্ঞাত হইয়া 
প্রতিদিন তীহার সংবাদ লইতেন এবং তাহার পরিদর্শনার্থ 
লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 


ছক 


রক্তমাংস শুকাই 


১৭৮ - ₹ বুদ্ধদেব 


কখিত আছে, এই সময়ে কামাধিপতি মার তাহাকে 
তগস্তা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং 
নিম্নলিখিত প্রকারে প্রলোভিত করিয়াছিল ৷ যথা 

আাকনদ্ঘ ! ভ্ুম্তুন্দি্ ন্কানন্তহূন ন্ধি' নন্ন। 

লীননী লীন্িন' গনী লীনন্‌ ঘন্ম হ্মান্তি ॥ > 
নক্সা নিনয্যাহীনলু' স্মন্নিনী লব্য্য' নন । 

সতদ্ধনবলাবী লব্ঘ' হু লাী সৰ লীনিনন্‌ ৷ 

তুতবীনান: দন্তাব্যন্ধ ভুতযিলিমন্ত: | 

লা, লান্ন' হা লাহী বাঘিন্নুলঘাননীন্‌ ॥৮ 

জ্ঞানবীর .শাক্যসিংহ কানের ঈদৃক্‌ প্রলোভনে মুগ্ধ হন 
নাই) প্রত্যুত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ আহরণ করিরা- 
ছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন_ 

“্্ুলমনন্লী, ঘাদীহা" প্ীনার্থল মান: । 

সন্যনান ছি ঈ ঘুখাত্ঘাঁ লা ! ন নিন ॥ 

ঘা অমান্ দৃব্ঘীন নানন নন্ধলস্ম্তি ॥৮ 
ইত্যাদি। 

“মত্ত পুরুষের বন্ধু অরে পাপিষ্ঠ কাম! তুই স্বকাধ্য সাধন 
করিতেই আসিয়াছিস্‌। আমি পুণযপ্রার্থী নহি। যে পুণ্য 
কামনা, করে, তাঁহাকে গিয়! তুই & সকল কথা বল্‌। তুই 
সার মরণের কথা বলিতেছিম্‌ কিন্ত আমি মরণ মানি না। । 
দান? মরণাস্তই আমার জীবন। আমি তোর্‌ কথা গুনিব 


lL 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ১৭৯ 


না, বর্র্ধোই অবস্থান করিব । লমাহিত ব্যক্তির শরীর শু 
হইলে মাংস গুছ হয়, মাংস ক্ষীণ হইলে চিত্ত নিৰ্ম্মল হয়, চিত্ত 
নির্মল হইলে প্রজ্ঞা জন্মে, প্রত্ঞা জন্মিলে শক্তিভাক্‌ উত্দাহ 
জন্মে, তদ্বলে তখন সমাধি প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে। 
আমিও এরূপে তগস্তা করিব এবং সর্বোত্তম বুদ্ধজ্ঞান লাভ 
করিব। A 

এইরূপে তিনি কামকে পরাভূত করিলেন ; কাম প্রতি: 


গমন করিলে তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন,-- 

“নাঘ্র' লানী্বীঘলাম্ লানাঁ স্বাৱনা' লানিলসহালব্ব্য ম্মনানাল- 
বাবার ।৮. আমি বাহা করিতেছি, ইহা (এই আন্ফানক ধ্যান) 
বোধ-লাভের পথ নহে স্থতরাং ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ-নিবাঁ- 
রণের উপায়ও নহে। পরে এই ভাঁব মনে উঠিল যে, “বানত! 
দিনবহ্যান লব্তন্ডা্াথা' নিমন্থী নিবি জাররিবিজ'দাসনীব্ত উন: 
জল" সীনিলব্ৰ' সরল" ঘনান' ভদলন্দক্ন আলনু . 
না" শীরলানিলহালব্ন্'- 


অমিনজ' ক্বনিন্বান লিন 
নন্বঘঘযালন্রদন্মহা নানা ঘনান্‌ লা 
ব্রল্ত্বুহ্যালাললন্মন্রামান্বা বালা 1৮1 
পুর্বে আমি যে পিতাঁর উদ্যানে জন্বৃক্ষ-ছার়ায় উপবিষ্ট 
2 কোন এক লক্ষ্য লাভের উদ্দেশে কষ্টকর কাধ প্রবৃত্ত হইয়া শীস্র 
লক্ষা লাভ না হইলে মনের নান! প্রকার লক্ষ্যবিপর্ধ্যয়কারী আন্দোপিতা- 
বস্থা জন্মে! কষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় নাঁ। সেই সকল আন্দোলনের নান 


কাম বা নুথপ্রলোভন। শাঁকাদিংহের মনে চকিতের ন্যায় এরূপ আন্দোলন 


উপস্থিত হইয়াছিল কিন্ত তিনি তাহা বিক্রম দ্বার! দুরী কৃত করিয়াছিলেন। 


১৮০ - বুদ্ধদেব। 

হইরা কানমুক্ত, পাপমুক্ত ও অকুশলধর্শবর্জিত হইয়া বিবেক- 
জাঁত বিতর্ক ও সবিচার নাঁমক প্রথম সমাধি করিতাঁম, 
পরে চতুর্থধ্যানে অর্থাৎ নির্বাজ সমাধিতে বিহার করিতাম, 
তাহাই বোধিলাভের, নির্বাণভ্ঞান লাভের, ভবিব্যৎ-জন্ম- 
জরা.মরণ-বিনাশের পথ বা উপায়। কিন্ত, সে পথ এরূপ 
দুর্বল শরীরের গন্তব্য নহে, প্রাপ্যও নহে। এ শরীরে আমি 
বোধিদ্রম-তলে যাইতে অক্ষম । এজন্য, এক্ষণে আমার ৪ঁদরিক 


“আহার দ্বারা অগ্রে বলদর্চার কর! আবশ্যক । মনে মনে এই- 


রূপ' বিচার করির! ভগবান্‌ বোধিসন্থ_শিষ্যদিগকে ডাকিয়া 
বলিলেন, আমি উদর পুর্ণ করিয়া! আহার করিব । পরে প্রথম 
দিনে তিনি মুদগমূধ পাঁন করিলেন, অনন্তর দিবনে কুল্মাষযুক্ত 
অন্ন ভক্ষণ করিলেন। 

তাহার সেই শিষ্যপঞ্চক শাঁকাপিংহের তাদৃশ আহাঁরতৎ- 


পরত! দেখিয়া ভাবিল, এই গৌতম ছয় বৎসর এত কঠোর ' 


তগন্তা করিয়াও মন্ুয্যোত্তর ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিতে পারিল 
না। এক্ষণে এ ওুঁদরিক হইল । এখন আর এই ওদরিকের 
নিকটে থাকিয়া ফল কি? এট! নিতান্তই বালক, সুখপ্রদক্ত ও 
কপট। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই শিষ্যপঞ্চক তাঁহাকে ত্যাগ 


পুর্ববক কাশীগমন করিল, এবং তত্রস্থ মুগদার ও খধিপত্তন নামক 


স্থানে গিয়| তগশ্চরণে প্রবৃত্ত ছইল। 
৷ উক্কুবিল্লের নিকটে নন্দিক নামে এক গ্রাম ছিল। সেই 
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গ্রামের অধিপতির একটা কন্ঠা ছিল । কন্াটার নাম সুজীতা । 
স্রজাতা অতিশয় সাধৰী, ব্রতপরারণা ও পতিত্রতা ৷ সাধু সন্ন্যানী 
ও শ্রমণদিগের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল। এমন কি 
তিনি সাধু সন্্যাপীর সেবা ন! করিব! জলগ্রহণ করিতেন .না। 
এই সুজাতা, যে দিন শুনিয়াছিল, নৈরপ্রনাতীরে এক জন পরম 
তপস্বী আসিয়াছেন, সেই হইতেই তিনি প্রতিদিন নিজ সথি- 
গণমহ এই নব সন্ন্যাপীর সেবা ও বন্দন। করিতে নৈরঞ্জনীতীরে 
আসিতেন। তাহার সঙ্গে অন্যান্য কন্তা ও আদিত | শাক্য- 
সিংহ বখন কেবল মাত্র তিল, তণ্ডল ও কোল ফল ভক্ষণ 
করিতেন, তখন এই স্ুজীতাই তাহাকে ঞ সকল উপস্থিত 
করিয়া দিত। এক্ষণে এই স্ুজীতাই আবার তাহাকে মুদগযুষ 
ও অন্ন আনিয়া দিতে লাগিল। সুজাতার প্রদত্ত অন্নভোজনে 
ক্রমে তাহার দেহে পূর্বববৎ বলবর্ণাদি আগমন করিল। শরীরে 


বলনঞ্চার হইলে, তিনি আর সুজাতার আনীত ভক্ষ্য গ্রহণ 
গ্রামে গিয়া অন্নভিক্ষ। করিয়া 


করেন নাই, নিকটবর্তী গোচর 
তদ্ধার! আহারকার্য্য নির্বাহ করিতেন ॥ 4 
একদিন দেখিলেন, তাঁহার পরিধেয় কাঁধার বদন ছয় বৎ- 


ঘরের বর্ষার একবারে গলিত হইয়া গিয়াছে । ত্র্শনে তাহার 
বন্ত্র আহরণের ইচ্ছা জন্সিল। পূর্বোক্ত সুজাতার রাধানামী এক 
দানী ছিল, সে মৃতা হওয়ায় তাহার বন্তবেষ্টিত শবদেহ শ্মশানে 
নিক্ষিপ্ত ছিল। শাক্যসিংহ তাহা দেখিতে পাইয়া দেই শবস্ৃষ্ 


| ছু 
EET 


১৮২ বুদ্ধদেব। 


বস্তু গ্রহণ করিলেন এবং পুফরিণীজলে প্রক্ষালন পূর্বক পরিধান 
করিলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া শুভ- 
দিনে ও শুভক্ষণে নৈরপঞ্জনাজলে অবগাহন পূর্বক গুচি ও শীতল 
হইয়া বোধিজ্ঞান উপার্জনের উদ্দেশে বোধিবৃক্ষের অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন *। 


* ললিতবিত্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্‌ বলিষ্ঠ হইলে নন্দিকগ্রাম- 
পতি দুহিত| সুজাত1 একদিন তাহাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ ও স্বগৃহে আহ্বান 
করিয়াছিল এবং ভগবান্ও তাহার ভক্তিতে পরি 


তুষ্ট হইয়| হজাতার গৃহে 
একদিন ভোজন করিয়াছিলেন। Y 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


শাক্যনিংহের বোধিবৃক্ষমূলে গমন-_মর-বিজয়_ধ্যানযোগি 
ও শির্ববাণ্ঞানব-লীভ। 


একনি ন্রীমিন্তভ্ৰী নহ্যা' নহজলাযা; 
বানান ভ্জা জা ত্র হ্যাল' ব্বলপলন্য * 
শন ঘীভতগ্মান্াবল্ন্ম্ৰুঘিনীদহম 

নন্তানীঘিভুনবাললৃত নিন সনব্ত | 
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[ললিত বিং। 


মহান্ভাঁব শীক্যসিংহ সম্যক সম্্ধ হইবার জন্য এবার 
অধিকতর দৃঢ় সংকল্প ধারণ করিলেন । স্বচ্ছজলা নৈরঞ্রনান 
স্নান ও যথেন্সিত ভোজন করায় তাহার শরীরে বল-দঞ্চার 
হইয়াছে, এখন তিনি সহজে বোধিরৃক্ষমূলে যাইতে সক্ষম 
মহাঁপুরুষগণ যেরূপ পদবিক্ষেপে গমন করেন, জ্ঞানবীর শাঁক্য- 
সিংহ আজ. সেইরূপ পদবিক্ষেপ অবলদ্বন করিয়া বৌধিবৃক্ষমূলে 
গমন করিলেন। 

নৈরঞ্জনাতীর হইতে এক ক্রোশ দুরে নেই বৃক্ষরাজ শাখা 


বিস্তার করতঃ বিদামান ছিল। এই এক ক্রোশ পথ তিনি 


মুদ্পদসঞ্চারে অতিক্রম করিলেন, তাহাতে অল্লমীত্র ক্লেশীনু- 
তব হইল না। কথিত আছে এবং বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে লিখিত 


আছে, ভগবান্‌ শাক্যসিংহ যখন বৌঁধিবৃক্ষমূলে গমন করেন? 


১৮৪ বুদেব। 
তখন তাহার শরীর হইতে এক অলৌকিক ও অন্তত প্রভা 


A 
নির্গত হইয়াছিল এবং সমস্ত জীবলোকের দুঃখ অন্তহিত 
হইয়াছিল। 

বৃক্ষমূলে বাইবামাত্র তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল হইল। তিনি 
ভাঁবিতে লাগিলেন, এবার আমি কিসে বনিয়া, কোন আসনে 
বিয়া, বুদধজ্ঞান সাধন করিব? পরে স্থির করিলেন, এবার 
তৃণাসনে বসির বুদ্ধজ্ঞান অন্থসন্ধান করিব। অদূরে স্বস্তিক 

নামক জনৈক বাবসিক (ঘান্ছড়ে ) ঘান কাটিতেছিল, ভগবান্‌ 
_ শাক্যসিংহ তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে গমন করিলেন 
এবং বিনয় মধুর বচনে বলিলেন, ভাই ! যদি তুমি আমাকে 
কিছু ঘাস দাও তাহা হইলে আমার মহান্‌ উপকার হয়। 
স্বন্তিক মহাপুরুষের বাক্য অবহেলা করিল না, বাছিয়া বাছিয়। 
কোমল স্বগন্ধ ও ময়ূরগ্রীবা সদৃশ সুদৃশ্য তৃণপুল প্রদান করিল 
তিনি তাহা হষ্টচিত্তে গ্রহণ করিলেন এবং সে সকল স্বর্ং বহন 
করিয়া বৃক্ষমূলে আনয়ন করিলেন। 

প্রথমে তিনি সাতবার বৃক্ষরাজকে প্রদক্ষিণ করিলেন, নম- 
সকার করিলেন, অনস্তর তন্মুলে দেই আহ্বত তৃণের আসন 
প্রস্তুত করিলেন। তৃণের অগ্রভাগ মধ্যে, মূলভাগ বাহিরে, 
“তদ্বাপ ক্রমে আসন প্রস্তুত হইল। সেই আসনে যোগানন 
কমন! করিয়া ভগবান্‌ শাকাপিংহ পুর্বাভিমুখে ও খজুকায়ে 
উপরিষ্ হইলেন। : নেত্রদর নিমীলিত হইল, প্রবিধান বল 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ১৮৫ 


J আহত হইল, স্থৃতিবল উন্নীত হইল, মনোমব্যে সংস্কল পরি 
পূরিত হইল, প্রতিজ্ঞা বাক্যে তাহা প্রকটিত হইল। প্রতিজ্ঞা 
' বাক্যটী এই-_ 
“্রুত্বান্তল মূল্য লি সহীহ 
নুমহ্যিনান্ত' সন্তমস্ত ত্রানু। 
ক্সসাদা নীঘি' বত্বন্মভ্রদন্ল্ত লা' 
নীনান্তনান্‌ জাঘলিনস্বল্রিঘনান ॥? 
॥ শৰীর গুদ্ধই হউক, আর ত্বক্‌ অস্থি মাংন্‌ প্রলর প্রাপ্তই 
হউক? বহু কল্প দুর্লভ বুদ্ধজ্ঞান না পাওয়া পর্য্যন্ত যেন এ শরীর - 
এ আনন হইতে বিচলিত না৷ হয়। 
* মার বিজয়। 
| কথিত আছে এবং ললিত বিস্তর প্রভৃতি প্রপিদ্ধ বৌদ্ধ" 
গ্রন্থে লিখিত আছে, এই সময়ে ভগবানের সহিত মার-সেনার 
(কাঁমটৈস্তের ) ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ভগবান্‌ সে যুদ্ধে 
৯ জয়লাভ করিয়াছিলেন। মার পুর্বে ইহাকে বার বার ভুলাই- 
বার চেষ্টা করিয়াছিল, এবার ভূলান নহে, প্রলোভিত করা 
নহে; এবার, যুদ্ধ। কাঁম এবার সৈন্যে বদ্ধপরিকর হইয়! 
ভগবানকে নানা প্রকার বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল এবং 
১... বিনাশ করিবার চেষ্টার ছিদ্র খুজিতে লাগিল ; কিন্তু কিছুতেই 
এ "সে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে দে নিজেই পরাস্ত 
হইয়া পলায়ন করিল। ভূত, প্রেত, ডাকিনী, শঙ্কিনী, সিংহ, 


১৮৬ 


বুদ্ধদেব । 


্যাত্, নাগ, যক্ষ, প্রভৃতির সদৃশ ভীষণ কাঁমাহুচর ও কাঁমসৈন 
গণ ছিন্ন ভিন্ন মৃত ও পলায়নপরায়ণ হইল, কেহই তাঁহার তেজ 
সহ করিতে সমর্থ হইল না। * 
ধ্যানযোগ ও নির্ববাণজ্ঞান লাভ । 
সান্ছচর মার (কামাধিপতি) পরাজয় অন্তে তাহার চিত্ত 
কামবিমুক্ত হইল, সমস্ত অকুশলমূল উন্মুলিত হইল, এখন তিনি 
সবিতর্ক সবিচার নামক প্রথম ধ্যানে (সমাধি) নিবিষ্ট হই- 
লেন। এই ধ্যান বিবেকপ্রভব ও গ্রীতিন্থথ প্রকাশক । অর্থাৎ 
সাত্বিক প্রকাশ বিশষের উদ্দীপক বা উৎপাদক । যথা 
প্ৰনিবকী' ত্ববিন্বাহ" বিজ" দীনিভৃত্ত" 
সঘন' ঘনালম্তৃদঘন্নহ্য শিক্ধবনি ভ্ম।৮1 
[ললিতবিস্তর, ২২ অধ্যায় । 
* কষ্টএদ দুশ্ঠর তপন্তার 


ভোগের প্রলোভন, ভোগ ছা! 
দঃব ও মরণত্রাম প্রভৃতি। 


দুই প্রকার প্রতিবন্ধক দেখা যায়। এক 
ডিতে না পার! ; দ্বিতীয় নানা প্রকার ভয়_ 
পূর্বে ভোগম্পৃহা জয় করিয়াছিলেন, এবার 
নরণত্রাস প্রভৃতি জয় করিলেন। অহং 
লোককে তপন্য। করিতে দেয় না। যদিও কেহ প্রলোভন পরিত্যাগ 


সমর্থ হয়, তথাপি ভয় ও মরপত্রান গরিত্যাগ করিতে গারে না। বুদ্ধদের 
“এবার তাহাও পরিত্যাগ করিলেন। 


1 বুদ্ধদেব কিরূপ ধ 


গন করিয়া নির্বাণ ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, 
বঙ্গীয় কোনও লেখক তাহা 


বুঝাইয়া দেন নাই। অপিচ, সিথ্যা লোকপ্ৰবাদ 


মম জ্ঞানই কাম । এই কামই' , 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ১৮৭ 


অনন্তর বিতর্ক ও সবিচার সমাধির বলে অধ্যাত্ম প্রদাদ 
উপস্থিত হইলে চিত্তের একোতিভাঁৰ অর্থাৎ একবপ্রযুক্ত নিবি- 


তর্ক ও নিবিচার নামক দ্বিতীরাবন্থা উপস্থিত হইল *। এই 
অবস্থার পরেই প্রীতি বিরাগী ও উপেক্ষক হইলেন। বথা_ 


বলিননী ভ্নিস্বাৰ্যানা নুঃ্ললাহ্ঘ স্বান্মন্তলযুলান্ধান্‌ 

নন ঘন্মীলিলানান্‌ ক্মনিনজীলনিলাহ, ঘলাঘিল" 

মীনিবৃত্ব' ব্রিনীয' ঘ্যানন্তদন্বন্মহা বিশ্ববযানি জ্যা ৷? 
[ললিতবিস্তর, ২২ অধ্যায় 


অনন্তর তাঁহার নিস্রতীক নামক তৃতীর ধ্যান বা সমাধির 
তৃতীয়াবস্থ। উপস্থিত হইল । ক্রমে এই ধ্যান সুখ দুঃখাঁদি ও 


ধীন পথে অর্থাৎ নিজ উদ্ভাবিত উপায়ে নিৰ্ব্বাণ ও 
কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বুদ্ধদেব কিছুমাত্র 
নিজে উত্ডাবন করেন নাই। তিনি যে-প্রণালী অবলম্বন করিয়! মোক্ষতত্ব 
জ্ঞাত হইয়াছিলেন ও মুক্ত হইয়াহিলেনঃ নে-প্রণালী সমস্তই পাতগ্রলহথাত্রের 
প্রণালী । একথা কেন বলি? তাহা এই প্রস্তাবেই ব্যক্ত হইবে। 

* আত্মপ্রবাদ_ চিত্তস্থ সর্বপ্রকার ক্লেশবাসন লুপ্ত হওয়ার নাম আত্ম ৰা 


প্রসাদ । একোতিভাব--একত্বপ্রাপ্তি। যতক্ষণ চিত্তে বাদন! (জ্ঞানকৰ্ম্দের 
অনেক ব্লেশবাসন। নষ্ট হইলেই 


কে, অন্য কিছু থাকে ন। 


রটিয়াছে যে, বুদ্ধদেব স্বা 
তৃ্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। 


সংস্কার ) থাকে ততক্ষণ তাঁহ| এক নহে, 


চিত্ত এক হয় অর্থাৎ চিত্তের স্বরপনতা মাত্র থ 
। 


কাযেই এক হয়। 


১৮৮ বুদ্ধদব। 
নথছখাদির সংঙ্গারশূন্ত নিবা নামক চতুর্থ ভূমিতে স্থিত 
হইল॥ যথা 
“ৰ হুদ ননদ: ভণ্িল।ন্‌ ুব্ববিশ্থানী নিষ্য নীন্ধ' মূনীব , 
ম্যালল্দন্ল্মহ্য লিশ্কব্যনি আ। ন্ত লব্বলয স্ব সভ্ভালান্‌ 
উন অ দদ্কালান্‌ ঘুলনন স্ব স্বীলনমল্যহীন্মনভ্ধী 
4 দালান সনতুানূতব লন, নিবিগৃন্ন' ভন" 
ধ্যানন্রদম্মন্দলা নিন্তত্বনিল্ম ।৮ 
[ললিতবিস্তর, ২২ অধ্যায় । 


গোচর হইলে, জীবের জীবত্বনাশ সুতরাং স্বরূপসাক্ষাৎকার 
হয় এবং নির্বাণ বা মোক্ষপদ লঙন্ধ হয়। মহাযোগী শাক্যপিংহ 
এক্ষণে এই চতুরধাবস্থা সাক্ষাৎকার করিয়া সম্যক্‌ শ্ব দ্ধ হইলেন, 
কতার্থ হইলেন, এই স্থানেই তাহার প্রয়োজন শেষ হইল । 
এত দিন পরে তিনি পুর্ণমনোরথ হইলেন । 
যাহারা বলেন, শাকাপিংহ হিন্দুদিগের যোগপ্রণালী লইয়া 
নিদ্ধ হন নাই, নিজ-উদ্ভাবিত উপায়ে দিদ্ধ"হইরাছিলেন 5 বিবে- 
চন! হয়, তাহারা হিন্দুযোগ জ্ঞাত নহেন। কেন-না, পাতঞ্জল 
পড়ৃতি হিন্দুষোগ সন্মুখে রাখিয়া" ললিতবিস্তর এবং মহাবস্ত 
অবদান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎক্ন্ট বৌদ্ধগ্ৰন্থ আলোচনা করিলে 
স্পষ্টই দেখা বায়, শাক্যসিংহের ধ্যান বা যোগ ও প 


তঞ্জলির 
১০১০ ৬ 
এদর্শিত ধ্যান ও যোগ ংপুর্ণকপে ও সব্বাংশে সমান। 


নি - dg ই 
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শাক্যসিংহ এবার যে বোধিদ্রমমূলে তৃগসংস্কত আঁদনে 
উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এ আসন এ এ উপবেশন পাঁতঞ্জল 
মতের বহিভূর্ত নহে = | শাক্যসিংহ যে প্রথমে সবিতর্ক সবি- 
চার (সমাধি), পরে নিব্বিতর্ব নির্বিচার সমাধি, তৎপরে 
নিশ্রতীক ধ্যান বা সমাধি, তৎপরে ুখদুঃখাদিশৃন্ত ও স্থৃতি 
পরিহীন চতুর্থ সমাধি করিয়া ক্বতক্বতার্থ হইয়াছিলেন, এ ক্রম 
বা এ প্রণালী পাঁত্ঞল শান্ত্রেও উক্ত আছে। মহামুনি পত 
গলি যাহা বলিয়! গিয়াছেন, ভগবান্‌ বুদ্ধদেব ঠিক্‌ তাহাই করি- 
য়াছিলেন, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই। 

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, “ক্সনিষুত্রিব ক্লালহীমি: চিত্তের অশু- 
ন্ধতা নষ্ট হইলে প্রথমে জ্ঞানশক্তি উদ্দীপিত হইবে, অনন্তর 
তাহা সেই সেই ধ্যানের বা সমাধির উপযুক্ত হইবে । বস্তুতঃ 
চিত্তের কামাদি দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত না হইলে, কায়িক বাচিক 
মানসিক কর্ণসংস্কার নিঃশক্তি না হইলে, সে চিত্ত ভাব্যপদার্থে 
স্বিরলগ্র হইতে পারে না। শাক্যসুনিও প্রথমে চিত্তকে কামা- 
দিমুক্ত করিয়াছিলেন এবং অকুশল ধর্ম সকল ক্ষীণ করিয়া 
ছিলেন । 1 

পতগ্জলি উপদেশ করিয়াছেন, “বিনজবিন্বাব্যালন্হাস্ভিনান্বমলান্‌, 
ন্যু্নান '” অর্থাৎ যোঁগিগণের প্রথমে সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ 
4 প্রস্তরমুর্তি দেখিয়াছেন, তাংার! মিলাইয়। দেখিবেন, 


* যাহার! বৃদ্ধে 


বুদ্ধদেব যোগশাপ্রোক্ত পঞ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন। 


1. 


\ 


১৯৯ বুদ্ধদেব। 
ও সাশ্মিতা নামক দংপ্রজ্ঞাত সমাধি হয়। শীক্যযুনির ও ঠিকৃ. 
তাহাই হইয়াছিল ।* 

'পত্প্রলি বলিয়াছেন, প্ুনদব্ত্্রী SEAS 
লিবরা” এবং“্ছনন্রীন লিলিল্বাহা স্ব মৃজ্মালিসন্বা ল্বাজ্ঘানা | 
তাহারই পরে ভাব্যবস্তর নামাদি বিশ্মরণ হওয়ার, চিত্তের 
তন্মাত্রাকারতা দৃঢ় হওয়ায়, নিধিতর্ক ও নিবিচার সমাপত্তি 
হইয়া থাকে । ভগবান্‌ শাক্যমুনিরও তাহাই হইয়াছিল । 1 


পতঞ্জলি বলিয়াছেন, “না হব ক্বলীল : ভলাঘি: 1৮ “লিলি লা 
বিক্যাব্হ 5চানমসল্লাহু: 1 “লবেন্মব্যা নু সন্মা৮ অর্থাৎ ও সকল 


সমাধি সবীজ অর্থাৎ সপ্রতীক। নিবিচার সমাধি হইলে আত্ম- 
প্রনাদ উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব প্রতীক লুপ্ত হইয়া যায় ; এই- 
সময়ে খতন্তরা নামক এক প্রকার প্রজ্ঞালোক উদিত হয়। 
এই ঘটনা ভগবান্‌ শাক্যমুনিরও হইয়াছিল ।4 


* “ন্রনিনন্দ' বিবাহ নিনন্দল' দীনিম্নন্ত সঙ্থল' ঘনাল' ভদ- 
ন্ন্সহ্ নিন্কতনি ন্ম । বিবেকজং ও প্রীতিহুথং এই ছুই শব্দ পাতগ্রলোন্ত 
সাম্মিত। ও নানন্দ শব্দের সমানার্থক ৷ নবিতর্ক কি? সবিচার কি? এ নকল 
কুতুহল পাতগ্রলানুবাদ দেখিলে ধিনিবৃন্ত হইবে | 

1 সান্মগনাহান্‌ লনন্ত ফন্দীানিলানান্‌ সনিনজলনিল্বাহ মলা 
খিল সীনিভত্ব' ত্বিনীত্র ঘাললিনাহি। ল, বি, দেখ। 

1 স্ুদম্বন্ধ; ল্লানিলান, সুত্তনিস্তাবী নিস নীন্ধ' নুনীন' ঘ্যালন্তুদ- 
নন্নহ্য নিন্ববনি আ। ল,বিদেখ। 


| 


. দেহ কি? দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ! ১৯১ 


ভগবাঁন্‌ পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন, “বানি নিবীঘ স্তলৰূদ্মি 
লিহীদান্‌ নিন: বলাঘি:? অর্থাৎ তৎপরে সম্প্রজ্ঞাতাঁ্গ সে বৃত্তি 
টাও লুপ্ত হয়, স্বতরাৎ তখন, সর্ববৃতি নিরোধ হেতু প্রকৃত 
নির্বাজ বা নিশ্রাতীক সমাধি জন্মে । চিত্ত তখন নিরালন্ব অর্থাৎ 
স্বরূপশৃন্তের ন্যায় ও অভাব গ্রাপ্তের স্যার, (না থাকার মত) 
হয়, তৎকাঁরণে তখন সুখদুঃখ উপেক্ষা স্থৃতি সংস্কার সমন্তই 
তিরোহিত হর। ইহাই.সর্বযোগের শেষ প্রান্ত, ইহাই যোগীর 
পরম প্রার্থনীয়। এই পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলেই মোক্ষ লাঁভ 
হইয়| থাকে । মহাযোগী শাক্যদিংহ এক্ষণে এই চরম প্রান্তে 
আসিয়াছেন, তীহার চিরসম্ভৃত আশা আজ. এই: প্রান্তে 
আনিয়া পূর্ণ হইয়াছে।* 

পাঠকগণ এক্ষণে আঁপনাঁর! পতঞ্জলির উপদেশ ও শাঁক্য- 
সিংহের সাধনপ্রণালী নিপুণ হইয়া বিচার করিরা দেখুন, 
উভয় প্রণালী এক কিনা । আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে 


পাঁরেন। তিনি কি ভাবিয়াছিলেন? অর্থাৎ আমি কি? 
কি? সুখ দুঃখ কি? 


আঁমিত্বের সহিত এ সকল কেন উপস্থিত হয়”? এই সকল 


ধ্যান* করিয়াছিলেন? না অন্ত কিছু ধ্যান করিয়াছিলেন? 
{ বুল সন্ানান্‌ ভ্তস দদানান- দুলনবন্ ভীলনন্তয হাঁন- 
নবযাপাববাবলান, সন্তান ভপঘা বুনি লিখ ্তদধ্যান মদ: 


ন্মব্য নিন্কতনি বক্স লঃ বি। 


১৯২ বুদ্ধদেব । 


এ প্রশ্নের প্রতাত্তর শাক্যসিংহের 'ঝ্যুথানকালের কথার দ্বারা 
জানা যাঁর। তিনি বে শিবাদিগের নিকট আপনার জ্ঞাতব্য 
সাক্ষাৎকারের উপার, প্রণালী ও বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 
সেই বিবরণের ছারা! তাহার মনে কি ছিল তাহা! জানা যায়। 
মহামুনি পতগ্রলি বলিয়াছেন, যোগিদিগের ভাব্য 'দ্বিবিধ। 
এক ঈশ্বর, অপর তন্ব। তত্ব আবার ছুই প্রকার । এক জড়- 
তত্র, অপর অজড়-তন্ব অর্থাৎ চেতন-তত্ব। চেতন ও আত্মা 
তুল্য কথা। ভূত, ভৌতিক, ইন্দ্রিয়, ইহাদের কার্য্যকারণভাব, 
এ সকল জড়তত্ব মধ্যে গণ্য ৷ এ বমন্তই যোগিদিগের ভাব্য 
অর্থাৎ ধানের বিষয় । এই সকলের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিবার 
জন্য যোগীরা সমাধি অনুষ্ঠান করিনা] থাকেন। মহাযোগী: 
শাক্যসিংহ ঈশরততব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তত কষ্ট করেন 
নাই। তিনি চিজ্জড়ের সংযোগ বিনাশার্থ চিত্তত্ব ও জড়তত্ব 
ভাবিয়াছিলেন। এ কথা এই জন্য বলি, তিনি নির্ববাণ-জ্ঞান 
লাভের পর চিজ্জডতত্ব ভিন্ন ঈশ্বরের কথা কিছু মাত্র বলেন 


নাই। নিরম এই যে, যে যেবিষয়ে সমাধিপ্রয়োগ করে, সে. 


সেই বিষয়ই জানিতে পারে, জানিয়া কুতার্ঘ হয়। অনন্তর 
সে শিব্যকে তাহাই উপদেশ করে। অতএব, শাক্যগিংহ যখন 
কেবল মাত্র আত্মতত্ব ও জগত্বত্ব জানিয়াছিলেন এবং শিবয- 
দিগকে কেবল তাহাই বলিয়াছিলেন, তখন স্পষ্টই বুঝা বাই- 
তেছে, ঈশ্বরতন্য তাহার সমাধির ভাব্য বা আলম্বন ছিল না। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ১৯৩ 


একমাত্র আত্মতত্বই তাহার সমাধির মুখ্য ভাঁব্য ছিল এবং 
শেষে তিনি তাহাতেই কৃতাৰ্থ হইয়াছিলেন। তিনি কথিত 
প্রকার যোগের প্রভাবে ঘেরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, 
নে সমস্তই বিবিধ বৌদ্ধগ্ৰন্থে বর্ধিত আছে। তন্মধ্যে ললিত 
বিস্তরের বর্ণনা কিছু অধিক বিশদ ও বিস্তৃত ; এ কাঁরণ ললিত 
- বিস্তর হইতে আমর! বুদ্ধ-জ্ঞানের ক্রম বা প্রণালী অনুবাদিত 
করিয়! পাঠকগণকে উপহার দিলাম । অন্যান্য গ্রন্থের ক্রমও 
গ্রন্থশেষে অর্থাৎ বোৌদ্ধধর্ম্ম বিভাগে বলা হইবে। অধিক প্রদঙ্গা- 
গত কথায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণে পুনঃ প্রস্তাবিত বর্ণনায় 
প্রবৃত্ত হওয়া যাউক । 
এছ বন্ধু লিঘনী লীঘিনন্বী বানুযা' মঘন নাল 
বিন্বা' ভ্রান্বান্‌ কীনি কম ননপীনিপ্কন্ি আআ-আর্ীঘূন্দাহুযনি ব্ম।” 
সমস্ত দিবস ধ্যানে অতিবাহিত হইলে রাত্রের প্রথমপ্রহরে 
ভগবানের জ্ঞানদর্শন হইল, অজ্ঞানান্ধকাঁর ন্ট হইল, আলোক 
বিশেষ সাক্ষাৎরুত হইল, তন্বারা তিনি সমস্ত জীবলোঁকের 
জুগতি ছ্র্গতির কারণ ও পুর্বজন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। * 
“বানা লহ্মন ঘানি দুর্সলিনান্ানুন্তুবিক্সানহৃনবিভ্যান্বান্বান্‌ 
সপ্প্রস্াত-সংযম বিজিত হইলে, বশীভুত হইলে, জঞাতব্যপ্রবিবেক কারক 
আলোক বা প্রকাশ বিশেষ জন্মে। তন্দারা যোগী সংসারগতি জানিতে 


পারেন। 
১৩ 


3৯৪ বুদ্ধদেব ৷ 


নিঘা ল্বিপললিনিস্নিভ্ব লিলালঘনি আ। ভ্ত সান্মন: দহনবলালাজ্্ 
ক্মনন্দনিঘদ্ুলিনান্বানন্তত্মবনিক্ম ।% 

অনন্তর তিনি রাত্রের মধ্যম প্রহরে আপনার ও অন্যান্ত 
জীবের পুর্ব জন্ম দেখিবার জন্য, জানিবার জন্য, চিত্ত- 
প্রয়োগ বা সংযম করিলেন। করিবামাত্র তিনি আপনার 
ও অন্থান্ি প্রাণীর অসংখ্য প্রকার পূর্বজন্মবৃততান্ত জানিতে 
পারিলেন।* 

পানা দস্বিন হাল সন্থ্বীসভাতলন্ধান্তন্তল্র লন্হীন্রব্ৰাঁ বানী 


পৃ'ন্বম্বম্ুহুযান্ধাযনাম আশ্মবদ্বঘহ্থ্লবিত্যা স্বাস্নান্‌ন্দিমাধী লিশললিলিন্ 
বনিম্ম লিলালম্ৰনিল্ম 1? 1 


অনন্তর তিনি রাত্রির শেষ প্রহরে নন্দী মুখী রাত্রিতে 
(প্রত্যুষ সময়ের কিছু পূর্বে ) সর্বরহূখ বিনাশের জন্য, আঁশ্রব 
ক্ষয়কারী জ্ঞানের সাক্ষাৎকার জন্য, চিত্তকে তদভিমুখী করি- 
লেন, নির্নামিত করিলেন। অর্থাৎ প্রত্যকৃপ্রবণ করিলেন। 


* আমাদের পাতগ্রলেও “িজাবন্তানবাব্জব্যান্‌ দুশলানিম্বালন্‌” 
প্রভৃতি দিদ্ধিন কথা আছে। পাতঞ্জল শান্ত উত্তমরূপ আলোচিত হইলে 
বু যোগের সহিত পাতঞ্জনযোগের অত্যন্ রভেদও দৃষ্ট হইবে না। 

1 বুদ্ধের এই সংযম, এই জ্ঞানপ্রবাহ, আমাদের পাতগ্রন মতে বিবেক 
খ্যাতির অর্থাৎ আত্মতত্ব জানিবাঁর পূৰ্ব্বাঙ্গ । ইহার গাতগ্রলোজ নাম তারক 
জান। পতঞ্জলি মুনি শ্বক্ৃত গ্রন্থের বিভৃতিপাদের চৌত্রিশ হৃত্রে ও ছত্রিশ 
হয তারক.জ্ঞানের স্বরূপ ও ফল বর্ণন করিয়াছেন, দৃষ্ট করিবেন। 


সহ 
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অনন্তর দুঃখ মূল কি? তাহা জাঁনিবার জন্য প্রণিধান করি- 
লেন। সেই মুহূর্তেই দেখিতে পাইলেন, 

জন্দ্রীনলান' জীবী অন্দরী যন্তুন সীল জৌনন) লিন যন তদ- 
ঘনঘন ক্মঅন্ল ঘুলহ্ল্র লস্তনী ভৃত্রজন্নব্য নি:নব্ত্ব' ন লানানি। জন্য”, 
তবাঘি মহ্যাকিজিত্বান্ম:ল্িঘা ন সভানাঘন-1+ 

অনবরত কষ্ট সংদারস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, অনবরত 
লোকসকল জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে, বাচিতেছে, মরিতেছে, চ্যুত 
হইতেছে ; কিন্তু এই মহীন্‌ দুঃখ স্কন্ধ হইতে নিঃস্থত হইবার ' 
পথ জানিতেছে লা বা পাইতেছে না! জরাব্যাধিমরণা দির 
অন্তঃক্রিয়া (নাশক কাৰ্য্য বা উপায় ) জাঁনিতেছে না! অনন্তর 
গ্রণিধান করিলেন, “ন্দজিন্‌ বনি লহানহ্ঘ মলনি? নিন্ম, 
ঘুনর্সঘা নহ্যন ?” কি থাকাতে জরামরণাদি হয়? জরামরণাঁদির 
মূল কি? কারণ কি? 

প্রণিধান মাত্র প্রতিভাত হইল, “লালা লা জবানহব্য' মনন 
লানিসন্সঘ ক্রি জহালব্য্মন ।»__জাতি থাকাঁতেই জরা মরণ হ্‌ই- 
তেছে, সুতরাং জাতিই জরামরণাঁদির কারণ। (জাতি-জন্ম 
বা শরীরোৎপত্তি)। অনন্তর কি থাকাতে জাতি, জন্ম বা 
শরীর হইতেছে ? জাতির মূল কারণ কি? এতজ্প তৃতীয় 
প্রণিধানে জানিতে পারিলেন, “ন বনি জানিধননি লনসাল্ঘা স্ব 
ঘুনলাঁবি:৮ ভব থাকাঁতেই জাতি বা জন্ম হয়, সুতরাং ভবই 
জাঁতির বা জন্মের কারণ। (ভৰ=কৰ্ম্মমূলক ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, ভাবনাত 


5৯৬ বুদ্ধদেষ । 
প্রভব সংস্কার) অনন্তর ভবের মূল ভানিবার জন্য চতুর্থ প্রণি- 
ধান আহরণ করিলেন। তাহাতে দেখিতে পাইলেন, প্তদাহাল 
লি নবী ববুনঘাহালদন্যধী মন:।৮ উপাদান থাঁকাতেই জীবের 
ভব অর্থাৎ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম সঞ্চিত হয়, তৎকারণে উপাদানই ভবের 
মুল। (উপাদান=কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপার বা 
চেষ্টা )। কি থাকাতে উপাদান হইতেছে? উপাদানের মূল 
কি? এ তত্ব তাহার প্রত্যঞ্গ হইল। তিনি দিব্যচক্ষে 
দেখিতে পাইলেন, নদ্যাযা অন্যা ভদালাল শনাল থ্যাসন্য' ভুত 
দাহালন্‌ ৷! তৃষ্ণা থাকাঁতেই উপাদান অর্থাৎ কারিক, বাচিক 
ও মানসিক চেষ্টা জন্মিতেছে। অতএব, -তুষ্চাই উপাদানের 
কারণ। (তৃষ্ণা =মানসম্পৃহা । অথবা ঈখস্পৃহা)। পুনর্বার 
জিভাঁনা জন্মিল, তৃষণার মূল কি? তৃষ্ণা কেন হয় ? তৃষ্ণোৎপত্তির 
বীজ কি? অমনি প্রতিভাত হইল, “হনানা. ঘন হত্যা মননি 
নলাগল্মযা ডবি হত্যা 2? বেদনা থাকাতেই তৃষ্ণা জন্মিতেছে ; 
ইিতরাং বেদনাই তৃষ্ণার বীল। (বেদনা- অনুকূল-প্ৰতিকূল 
অনুভব অর্থাৎ সুখ দুঃখাদির বোধ )। - 

বেদনা কিংমূলক ? কেন বেদনা জন্মে? প্রণিধাননাত্র 
দেখিতে পাইলেন, "ভি নহুলা ঘলান ভাগৰ মন্মব্রা স্বিন্হুনা।” 
শ্শ থাকাতেই বেদনা জন্মিতেডে, সুতরাং স্পর্শই বেদনার 
“একমাত্র কারণ। (স্পৰ্শ= নাম, রূপ, ইন্জ 


জ্রিন্,-_এই তিনের 
দযাহার বা সংযোগ। অর্থাৎ ইন্তরিরগণ যে নামরূপাদির' 


৮ 
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আকার ঝ-স্বরূপ প্রকাশ করে, সেই প্রকাশক্রিয়াই বৌদ্ধ 
মতের স্পর্শ )। 
স্পর্শের কারণ কি? কি থাকাতে এরূপ স্পর্শ, হইতেছে? 


" তাঁহাও তিনি সেই সমাধিবলে জানিয়াছিলেন। তিনি 


দেখিতে পাঁইলেন, “ভ্বাথনলী নি ব্যগ্র" বনি মভাযনন্ল্রধ্বী 
কি ঘন: ঝগ:।৮ অর্থাৎ বড়ায়তন আছে বলিয়াই তদেকদেশে 
স্পর্শ আছে; সুতরাং যড়ায়তনই স্পর্শের হেতু। (যড়ায়তন = 
নামরূপদন্সিশ্রিত ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ শরীরাকারে পরিণত ভৌতিক 
কারার অন্তর্গত ইন্দ্রিয় )। 

কি থাকাতে যড়ায়তন জন্মিয়াছে ও জন্সিতেছে? যড়া- 
য়তনের বীজ কি? তাহার সমাধিপ্রজ্ঞা এ প্রশ্নেরও প্রত্যুত্তর 
প্রদান করিল। তিনি দিব্য জ্ঞানে দেখিতে পাইলেন, “নাম 
লালন নি দত্বামনন্‌' লানভ্দগন্মপ্র সি সর্তামননল্‌ ।”--নামরূপ 
থাকাতেই- ষড়ায়তনের উৎপত্তি হয়। (নামরপ- সল্প বা 
পরমাণু নানক ক্ষিতি জল বায়ু ও তেজ। এই সকলই রূপ 


ও বস্তু-আকারে পরিণত হয়)! y 
অবশেষে দেখিলেন, প্রোক্ত নামরূপের মূল কাঁরণ বিজ্ঞান। 


একমাত্র বিজ্ঞানই  নামরূপ নির্বাহ করিতেছে। (অর্থাৎ 
বাহ্‌বস্ত সকলের উৎপাদক পৃথক্‌ নহে, সত্যও নহে, এক- 
বিজ্ঞানই বিবিধ আকারে প্রকাশ পাইতেছে )। 

বিজ্ঞানের মল সংস্কার বা (পূর্বপূর্বক্ষণবিনাঁশী বাঁসনা। 


১৯৮ বুদ্ধদেব । 
বাষনা-বিজ্ঞানের বিনাশ সহ তত্তদ্বিজ্জানের অন্ুবৃত্তাকাঁর 
সংস্কার )। 

এবস্প্রণিধানের চরম প্রান্তে গিয়া দেখিলেন, সর্ব মূল 
বিজ্ঞান-বাঁদনাঁর অদ্বিতীয় কারণ অবিদ্যা। “বিন্মামা ল্তন্মা 
াহা মলন্লি অনিহসল্সঘা স্থি অজানা: ।»__ ইহার অর্থ এই যে, 
অবিদ্যা থাকাতেই জীবের ক্ষণে ক্ষণে প্রোক্তলক্ষণ সংস্কার 
প্রবাহাকারে জন্মিতেছে এবং নেই জন্ই পুনঃপুনঃ বিষয়-উপ- 
বক্ষে রাগ দ্বেষ মোহ প্রভৃতি হইতেছে। 


এই অনৰ্থ সংসার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আমিত্বের 
নিরোধ হইলেই জীবত্ব নির্বাপিত হয় কিন্ত আমিত্ব-বিনাশ 


রাত্রের শেষ বামে মহাযোগী শাক্যসিংহ এরূপে প্রতিবুন্ধ 
হইলেন। তাহার বুদ্ধিত্ব ভাস্বর হইল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে 
পাইলেন, 

“স্মানিাদল্্ঘা: জানা, নঁজাব্দল্যঘ নিক্ষাল, নিযালদন্র্ন লাল 
হৃদ, লানহৃদদত্য্ নভাঘনল, মভাঘননদন্মস্বঃ আগ: আগ্রা 
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অহংমমাঁকার মিথ্যাপ্রত্যয় হইতেই সংস্কার জন্মে, সংস্কার 
হইতে বিজ্ঞান-ধাঁরা প্রবাহিত হয়, বিজ্ঞান নামরূপের নির্বা- 
হক, নামরূপের পরিবর্তনেই যড়ায়তন অর্থাৎ সেন্দ্রিয় দেহ 
হয়, দেহমূলক স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, 
তৃষ্টাই জীবকে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম করাইতেছে, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম হইতেই জন্ম বা 
শরীরোৎপত্তি এবং শরীরহেতুক জরামরণ, শোক, পরিদেবনা, 
দুঃখ, ছূর্মনক্ষতা ও আয়াস প্রভৃতি হইতেছে। 

অবশেষে উহার ৰুযৎক্ৰমও দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখি- 
লেন, জাঁতিনিরোধ হইলে অর্থা্চ জন্মনিবারণ হইলে জর! 
মরণাঁদি নিবাঁরিত হর এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ হইলে জন্মও নিবা- 
রিত হয়। ইত্যাদি।_- 

প্মনিযাঘানঘন্ধা ঘাঁজান্া ন মলি, অনিষ্যানিবীঘান্‌ নিয়ান 
লিবীঘ: | হুর আানজ্সানিলিহীঘানু লহালব্য-ম্বান্দদবিহিদনন:ব্তহীন্ম- 
লন্মাদান্রান্তা লিযু্মন্ । হন ননী তৃন্তব্ন্বল্র লিহীদী লননি ৷” 

অবিদ্যা না থাকিলে অর্থাৎ অহং মম না থাকিলে সংস্কার 
হইবে না, সংস্কারের অভাবে বিজ্ঞানাভাব হইধে, এবং জন্ম 
ন! হইলে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা (ক্র (ক্রন্দনাদি পরিতাঁপ,) 
দুঃখ, দৌর্শনন্ত, অপার ও আয়াস, এ সকল কিছুই ভোগ 
করিতে হইবে না। 

রাত্রের শেষ যামে শাক্যমুনির চিত্তে এবভূত মনুষ্যো ত্তর 
জ্ঞান বা মহান্‌ আলোক প্রাহভূতি হইল। তীহাঁর বহুজন্মের 


বি: বুদ্ধদেব। 


আশা আজ সম্পূর্ণ হইল। তিনি বুদ্ধ হইলেন, বুদ্ধ-জ্ঞান 
পাইলেন, এখন আঁর অবিদ্যা (অহং মম) তাঁহাকে অভিভূত 
করিতে পারিবে না। 
বুদ্ধ হওয়ার কিছুকাল পরে তিনি শিষ্যদিগকে এই বৃত্তান্ত 
বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,  ভিক্কুগণ! আঁমি এই- 
রূপে ও এত কষ্টে সংস্কারস্বন্ধের বথার্থতত্ব ও তাহা হইতে 
নিঃসৃত হইবার উপায় পরিজ্ঞাত হইয়াছি। 
এইরূপে মহাযোগী শাক্যসিংহ গর়পর্বত নিকটস্থ অলৌ- 
কিক লক্ষণ সম্পন্ন অশ্বথ তরুমূলে উপৰিষ্ট হইয়া প্রথমে সম্প্র- 
জ্ঞাত সমাধির দ্বারা আত্মতত্ব ও সংস্কারতত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া- 
ছিলেন, অবশেষে অসংপ্রজ্ঞাঁত বা নির্বাজ সমাধি সাধন করিনা 
অহং মম নামক অবিদ্যা বীজ দগ্ধ করিয়া কবতার্থ হইয়াছিলেন। 
কথিত আছে, শাক্যদিংহ বখন বৃঙ্ষমূলে নিবাঁজ সমাধি 
সাধন করিয়া সম্যক্‌ সংবুদ্ধ হন, তখন সমুদয় দেবগণ আকাশে 
পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন ।* 
* শাক্যনিংহের এই বুদ্ধজ্ঞান ও সাধনপ্রণালী প্রাচীন হিন্দুদিগের তত্ব 
জ্ঞানের ও তত্বজ্ঞান সাধনের বহির্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। ভ-চিহ্নিত পরি- 
শিষ্ট দেখুন, তাঁহাতে দেখিতে -গাইবেন, বুদ্ধের নির্্বাণের সহিত বা সম্যক 


সম্বোধির সহিত প্রাচীন ঝধিদিগের তব্বজ্ঞানের ও তত্বজ্ঞানের ফলের বিশেষ 
বৈলক্ষণ্য নাই। 


সি 


নবম পরিচ্ছেদ! 


বোধিবৃক্তলে বাঁন_-দেবগণের আনন্ন_পুনর্বার সার 'সন্দর্শন__মুচিলিন্দনাগ 

ভবনে গমন-_তারায়ণবনে ভ্রমণ__তথাঁয় বিহার-__বণিক্‌ সংবাদ_- 

ধর্মপ্রচারের ইচ্ছা--বনদেবতাগণের উক্তি--সগধত্রমণ- 
বারাণনী গমন-_শিষ্যলাভ ও ধর্ম্মপ্রচার। 

ভগবাঁন্‌ শীক্যসিংহ বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়া সপ্তাহ পরধান্ত 
সেই আসনে ও সেই বৃক্ষমূলে অপার আনন্দে নিমগ্ন থাকি- 
লেন। : ভাবিলেন, অহো ! আমি আজ্‌ এই স্থানে যাঁর পর 
নাই শ্রেষ্ঠ সম্যক্‌ সম্বোধি লাভ করিয়াছি! এই স্থানেই আমি 
আজ্‌ জন্ম-জরা-মুরণ-দুঃখের অন্ত করিয়াছি! 

কথিত আছে, বৌদ্গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্‌ বৌধি- 


'জ্ঞান লাভ করিলে সেই মুহূর্তে না-কি তাহার বুদ্ধবিক্রীডিত 


(বুদ্ধচেষ্টা) উপস্থিত হইয়াছিল ॥ অপিচ, এ সময়ে উক্তস্থানে 
শুদ্ধবার-কাঁরিক, আভাস্বর, সুত্রন্গ, শুরুপার্ষিক ও পরিনির্সিত 
বশী প্রভৃতি দেবগণ সানন্দে পুষ্পবর্ষণ, গাথাগান ও স্তুতি 
নমস্কারাদি করিয়াছিলেন এবং বিন্করের স্যাঁয আছ্ঞাপ্রার্থী 
হইয়া করপুটে তাহার সন্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমে 
গুদ্ধবাঁস কারিক দেবগণ এইরূপ গাথা গান করিয়াছিলেন। 

ভন্দন্নী ভ্রীন্দদরন্বীনা ভীজলাঘ: সত্ব: | 

অন্মীমূনন্ম ভীনত্ব স্কুহানা ব্য: 


৮৮3 বুদ্দেব। 
নবনান্‌ নিলিনঘরান: ঘত্বী: দৃত্াঁনলীহত: | 
ন্যুখ: মৃ্ধণন্ধা্ লবন্নি নর্ণঘি্ানি ॥ 
- (ইত্যাদি, ললিত বিস্তর গ্রন্থের ২৩ অধ্যায় দেখ) 

দেবগণ স্ততি করিতেছেন, কিন্ত ভগবান্‌ নিনিমে নয়নে 
সেই ভ্রমরাজের আতলশীর্য অবলোকন করিতেছেন । এইরূপে 
সপ্তাহ অতীত হইল। সপ্তাহের পর দেবপুত্রগণ ভগবানের 
অন্মতিক্রমে গন্ধোদকপূর্ণ সহজ সহ কুন্ত লইয়া ভগবানের 
ও বোধিবৃক্ষের অভিষেক কার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর 
দ্বিতীয় সপ্তাহে নিকটস্থ সমস্ত শুভদেশ ভ্রমণ করিলেন । তৃতীয় 
সপ্তাহে পুনর্বার বোধিবৃক্ষমূলে আগমন করিয়! সক্রল নয়নে, 
গ্রেহদৃষ্টিতে, সাহুরাগ ও সম্পৃহচিত্তে ও অনিমেষ চক্ষে বৃক্ষ- 
রাজকে দেখিতে লাগিলেন_আঁর “আমি ইহারই মূলে সার 
ও শ্রেষ্ঠ অম্যক্‌ বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়াছি” ভাবিয়া আনন্দিত 
হইতে লাগিলেন। ক্রমে তৃতীয় সপ্তাহ গত হইল। চতুর্থ 
দপ্তাহ আগত হইলে ভগবান্‌ পুনর্বার পর্যটনে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। এই সময়ে ভগবানের চিত্ত আর একবার বিচলিত 
হইয়াছিল। এ বিচলন অগ্তরূপ নহে, এ বিচলন “এখন 
নির্বাপিত হইব কি না, এতদ্বপ চিন্তাবিশেব। এই বিচলন, 
ভাব বর্ণনার জন্য বৌদ্ধগণ বলিয়। থাকেন যে, বুদ্ধ হইবার 
পরেও ভগবানের সহিত মার-দেবের পুঁনঃসাক্ষাৎ হইয়াছিল। 
এ বিষয়ে ললিত বিস্তর গ্রন্থের লিগিপরিপাটা এইর্প- 


নবম পরিচ্ছেদ । ২০৩ 
“লাহ! ভরত দাদীত্রাল্‌ ধন নঘাঘন: 
নিন ভতদন্ন্মত্ম নভ্রাঘনলনহুনীস্তন্‌ ৷ 
ঘহি লিল্বান্ব লবনান্‌ দৱি নিন্দাৰ নখন ! 
কবল বুহানী মনন: দক্লিনীত্যাত্্ ৮ 
অর্থ এই যে, পাপিষ্ঠ কাম আসিয়া ওঁ সময়ে ভগবান্কে 
ঘলিল, হে ভগবন্! হে সগত ! আপনি নিৰ্বাপিত হউন,_- 
নির্বাপিত হউন। ভগবানের নির্ধাণপ্রাপ্তির শুভকাল এই । 
শুনিয়া, ভগবান প্রত্যুত্তর করিলেন, “ন নানহুত্ব দাদীঘল্‌। 
ঘহিলিীভালি যাননী ন ব্অনিতা মিন্বনী লবিঘন্নি হান্লা আন্ধা 
বিলীনা নিঙ্গাহহা বলতক্সনা ঘন্যান্তঘন্বাসনিদন্া: অর্থ এই যে, 
রে পাপিষ্ঠ! যত দিন না আমার, উপদেশ দানে সক্ষম, 
দমগ্ুণযুক্ত, ভিক্ষু, বিনীত, বিশারদ, পণ্ডিত ও ধর্ম-রহস্ত-জ্ঞীতা 
বুদ্ধিমান্‌ শিষ্য হইবে ততদিন আমি নির্বাপিত হইব না1৮ : 
ইত্যাদি । 
ক্রমে চতুর্থ সপ্তাহ গত হইল। পঞ্চম সপ্তাহে তিনি মুচিলিন্দ 
নাগের ভবনে গমন করিলেন) বৌদ্ধগণ বলিয়া থাঁকেন, 
বৌদ্ধদিগের গ্রন্থমধ্যেও লেখা আছে, এই পঞ্চম সপ্তাহে নাকি 
অনবরত মেঘ, জলবর্ষণ, বজ্রপাত, বঞ্চাপাত, হইয়াছিল এবং 
সেই কুর্যালোৌকরহিত অকাল ছর্দিনে তিনি নাগভবনে- বাস 
করিয়াছিলেন। নাগরাঁজ মুচিলিন্দের মনে হইয়াছিল, ভগ- 
রান্‌ শীতবাতে ক্রি হইতেছেন। এরূপ ভাবে পরিভাবিত্ত 


২০৪ বুদ্ধদেব। 

হইয়া নাগরাজ মুচিলিন্দ এবং অন্তান্ত নাগগণ না-কি তাঁহার 
শরীর পরিবেইনপূর্বক তাহাকে শীত বাতাদি ক্লেশ হইতে মুক্ত 
করিয়াছিল। অকাল ছুদ্দিন নষ্ট হইলে নাগগণ তদীয় চরণে 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়! স্ব স্ব-আলয়ে গমন করিয়াছিল, এ সংবাদ 
বৌদ্ধমগুলীর পরিভাত আছে। 

-বষ্ট সপ্তাহ আগত হইলে তিনি বুদ্ধজঞানে দেখিতে পাই- 
লেন, লোক সকল অনবরত জন্ম, জরা, ব্যাধি, শোক, পরি- 
দেবনা, দৌর্সবনস্ত ও মরণাদি বিবিধ ক্লেশে দগ্ধ হইতেছে, কিন্ত 
কেহই পরিত্রাণের উপায় জানিতেছে না। এই সময়ে তাহার 
মুখ হইতে নিয়লিখিত মহাবাক্যটী নির্গত হইয়াছিল 

“তর জীব: ঝন্লাদজান; আল হন্তহদ ঘলনন্দী;। 
লনলীনী মন নূষী নান অনন্রথাত্রা (৮ 


এই সকল লোক নিরন্তর শব্দ, পর্ণ, রস, রূপ ও গন্ধের 
দ্বারা! সন্তপ্ত হইতেছে। একদিকে ইহারা সংসারভয়ে অত্যন্ত 
ভীত, অগ্ঠদিকে আবার সংসারতৃষ্ণার ব্যাকুল (অর্থাৎ ইহারা 
সংপারকে ভরও করে, আবার ভালও বাসে)। ইহারা সংসার 
ভয়ে ভীত হইলেও সংবার-তৃষগয় আক্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ 
ভিন্ন ভিন্ন সংসার কাঁমনা করিতেছে--অন্বেষণ করিতেছে। 

বট সপ্তাহ গরূপ চিন্তায় অতিবা 


শপ্তাহ আগত হইলে তিনি নৈরঞ্জন 
করিলেন। ভগবান 


হিত হইল। অনন্তর সপ্তম 
তীরস্থৃ তারায়ণ-বনে গমন 
নখন তারাররণবৃক্ষ-তলে বান করেন, তখন 


| 


ঢু 


নবম পরিচ্ছেদ । ২০৫ 


দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে 'ত্রপুব” ও “ভল্লিক+ নামধের দুইজন 
বণিক্‌ সেই বন দিয়া উত্তর দেশে যাইতেছিল। বণিক্দ্বর 
পণ্ডিত ও কার্যাদক্ষ। ইহারা উত্তরদেশবাদী, দক্ষিণদেশে 
বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিতেছে। সঙ্গে রথ, শকট, পদাতি সৈন্য ও অশ্বারোহী 
অনেক: আছে। তাহাদের প্রচুর সম্পত্তি শকটের দ্বারা বাহিত 
হইতেছে। তাহারা তারায়ণ-সমীপে আসিলে সহসা তাহাদের 
শকটবাহী বলীবর্দের গতি অবরুদ্ধ হইল । শকটচক্র মৃত্তিকা 
মধ্যে নিমগ্ন হইল ও বরত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। এ সকল 
ঘটনা কেন হইল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। বণিকেরা! 
ভয়ভীত ও বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল ও 
ভাবিতে লাগিল, ইহার কারণ কি! আমাদের উৎকৃষ্ট বলী- 
বর্দদ্ধর যখন শকট বহনে অক্ষম হইল, দৃঢ়োভ্তম শকট যখন 


.ভূমিমগ্র হইল, তখন, নিশ্চিত কোন অমঙ্গল নিকটাগত অথবা 


অগ্রপথে কোন মহাভয় বিদ্যমান আছে, সন্দেহ নাই । অনন্তর 
তাহারা অগ্রপথ অন্ুদন্ধানার্থ অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করিল। 
তাহারা কিরদুর পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যাগত হইলে বণিকৃগণ 
জিজ্ঞান| করিল, কি দেখিলে? অগ্রপথে কি কোন মহাভয় 
উপস্থিত আছে? দূতগণ প্রত্যুত্তর করিল, প্রভো! ভয় পাইবেন 
না। দেখিলাম, অগ্রপথে এক অগ্নিকল্প মহাপুরুষ উপবিষ্ট 
আছেন। অন্থমাঁন হর, তীহারই প্রভাবে আমাদের গতিরোধ 


1 বুদ্ধদেব । 


অচিরোদিত দ্বিতীর দিবাকর তৃপুষ্ঠে বিরাজ করিতেছেন। 
তদুষ্টে বণিকৃগণ মনে সনে তর্্ণা আরও. করিল। কাহার 
মনে হইল, ইনি ইন্তর। অন্তে মনে করিল, কুবের। অপরে 
মনে করিল, সূর্য্য অথবা চক্। কেহ কেহ মনে করিল, বন- 
দেবতা অথবা গিরিদবতা। এইরূপ বিতর্কে কিয়ৎক্ষণ অতি- 
বাহিত হইল) অনন্তর তাহারা তৎপরিবের কাবার বসন দৃষ্ট 
বুঝিল, সমীপবর্তা পুরন দেবতা নহে, বনদেবতাঁও নহে। 
তিনি একজন তেজস্বী সন্যাসী । তখন তাহারা সানন্দচিত্তে 


করুন । ভগবান্ও দয়াপ্রকটনার্থ বণিক্গণ প্রদত্ত সেই ভিক্ষা 
ভাঁবিলেন, ভিক্কুগণের হস্তে 
$এনহে। দেবগণ ভগবানের অভিপ্রায় ভাত 

র + কাপাত্ৰ ও প্রন্তরপাত্র ভগ্বঞচ 
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সমীপে উপস্থাপিত করিলেন। ভোজন পাত্র উপস্থিত দেখিয়া 
ভগবান্‌ শীক্যযুনি মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন-পূর্বব 
বুদ্ধগণ কোন্‌ পাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন! আবার সেই মুহ্- 
তেই তাঁহার মনে হইল, তীহারা প্রস্তর পাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ 
করিতেন, আমিও প্রন্তরপাত্রে উপস্থিত ভিক্ষা গ্রহণ করি & 
এইরূপ বিচার করিয়া ভগবান্‌ দেবদত্ত প্রস্তরপাত্র গ্রহণপূর্ব্ক 
বণিক্প্রদত্ত মধু ও ইক্ষুখণ্ড গ্রহণ করিলেন। 

ভগবান্‌ শাক্যমুনি তারারণ-মূলে সপ্ত দিবস অভুক্ত ছিলেন, 
কিছুমাত্র পাঁন ভোজন করেন নাই, সপ্তাহের পর আজ 
বণিক্প্রদত্ত ভিক্ষার দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলেন। বণিক্গণও ভগ- 
বান্কে ভোজন করাইরা স্ততি নতি বন্দনাঁদির দ্বারা তাহার 
পরিতোষ উৎপাঁদন করতঃ আজ্ঞা গ্রহণান্তে স্বশিবিরে গমন 
করিল। ব্ণিক্গণ কতিপয় দিবস মহামুনি সমীপে বাস 
করিয়াছিল, পরে তাহারা আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে গমন 
করিয়াছিল, এ সংবাঁদ ললিত বিস্তর গ্রন্থে পাওয়া বাইতেছে। 

বণিক্গণ গমন করিলে ভগবাঁন্‌ একাকী সেই তারায়ণ- 
বৃক্ষমূলে বাস করিতে লাগিলেন । একদিন তাহার মনে হইল; 
আমার এরূপ নির্জনবাঁদ যোগ্য কি অযোগ্য? উচিত কি' 


পি শীট শা — 


-* বুদ্ধদেব শিলাগাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধগণের 
মতে শিলাগাত্রই প্রশস্ত । অভাবে কাষ্ঠ পাত্ৰ । 


২০৮ বুদ্ধদেব। 
অনুচিত ! আমি বে ধৰ্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অতি গম্ভীর ও 
অতি দুর্বোধ্য । ইহ! গ্রহণ করে, এরূপ জীরই বা কৈ? আমার 
নিৰ্ব্বাণ শৃন্ভতার অনুপলন্ধি, তৃষ্ণানিরোধ ও বিরাগনিরোঁধ, 
এততন্বরূপ। আমি বদি এবর্ম্ম অন্তকে না বলি, উপদেশ না 
করি, তাহা হইলে এ ধর্ম কেহই জানিতে পারিবে না। বদি 
বলিতে হয়, তবে ইহার গ্রহণোপধুক্ত পাত্র পাওয়া আবশ্যক । 
তাহাই বা কোথার পাই! আমার নির্জন-বাসই শ্রেন্বঃ * * % 
অতএব, এই সময়ে দৈববাণী হইল-_ 

+ পনহ্ঞনি নলাওস্ তরী: সব্যগ্রানি ননাতশ্র ল্রীন্মঃ 

অন স্তি নাল অঘানলীওনুলবাঁ স্বল্ল্‌দন্নামি 

ক্মমিভন্নুত্ন শন্্দানঘুজনার স্রিললনিনালযনি 

ল ঘন্মহগনাহ্ৰা, নন্লাপ্ত ইাশন্ব মনন! হব 

স্তন! ঘন্মনূ। অলি ঘন: ব্বাজাঘা; ন্বিষ্বা- 

অনা: গলা পন্বা: সনিলা মমননা মাদিনভাদ 

নাষান্তম।” ইত্যাদি ললিত বিস্তর গ্রন্থ দেখ। 


কিখেদ! এই লোক নাশপ্রাপ্ত হইল! এই লোক প্রন 
হইল! কারণ, ভগবান্‌ তথাগত (বুদ্ধ ) সর্ধশ্রে্ঠ বোধিজ্ঞান 
মাযার জ্ঞান পাইয়াও নির্জনবাঁদ মনোনীত করিতেছেন, 
উপদেশদানে মনোনিবেশ করিতেছেন না। হে ভগবন্! হে 
সগত ! আপনি উত্তমরূপে ধর্থোপদেশ করুন, করুন, কা 
এখনও এরূপ প্রাণী অনেক আছে, যাহারা আপনার আজ! 
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পালন করিতে, আপনার উপদেশ, আপনার কথা, গ্রহণ করিতে 
ও বুঝিতে সমর্থ হইবে । 

সেদিন গেল। অন্য দিন পুনর্বার ভাঁবিলেন, আমার 
জ্ঞাত ধর্ম অন্তকে উপদেশ করিব কি-না। আমি দেখিতেছি, 
ry লুক্কায়িত থাকিয়া অলোৎসুকতা অবলম্বন করাই ভাল। কারণ, 
আমি যে ধর্ম বুঝিয়াছি, জানিয়াছি, তাহা অতি গম্ভীর । অতি 
হুক্ম, দুৰ্ব্বোধ, অতর্কা, তর্কপহায়, পণ্তিত-জ্ঞেয়, কেবল অঙ্গ 
ভবযোগা, .সর্ধলোকবিরুদ্ধ) সুতরাং লোকশক্র, শৃন্ততান্পলন্ত 
স্বরূপ, * তূষ্ঠাক্ষর, রাগস্বন্ধরহিত, নিরোধরূপ ও নির্ব্বাণ। 
যদি আমি এ ধৰ্ম্ম বলি, উপদেশ করি, তাহা হইলে হয়-ত ইহা 
কেহ বুঝিবে না। যদি না বুঝে, তাহা হইলে আমাকে দ্বণা 
ূ করিবেক, অবজ্ঞা করিবেক। অতএব, আমি অন্নোৎস্থকতা 

] অবলম্বনপূর্ব্বক নির্জন-বিহার করিব, প্রচার-চেষ্টা করিব না। 
বৌদ্বগ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্‌ লোকনাথ রাত্রিকালে 
তাঁরারণ মূলে উক্ত প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে 
| দেবগণ তাহার চরণঞ্ামীপে সমাগত হইয়া স্তুতি ও নমস্কারাদি 
অনন্তর তীহাঁদের প্রার্থনায় অগত্যা 


ৃ 
] করিতে লাগিলেন। 
দেবগণ তখন আনন্দে পরিপূর্ণ 


ধর্মগ্রচারে সন্মত হইলেন। 
হই ESO তল 
| ই জি হল বর FER TE FEE Un তাহা 


| নহে। বুদ্ধদেব বলিতেছেন, আগার নির্ববাণ শূন্যত! নহে। 
১৪ 


Ee - - বুদ্ধদেব । 
শত লারীন্বভামনলাুলন তন্ন অবনুত্রল ঘন্থ- 
নদ সবন্মনাী মনিশ্ব' নল । বলাবলি নন্তলল 
স্থিনানবস্তলন স্তর অন্ান্নন্দাইী অন্্নীজল- 
ন্লভক্াগ্রান কিনা স্ব বালান লন্বুঘালাম্্ব। 
দাহস্কাতন্ল নন মী লাঘা শান্তা: জাযা: নিতলি- 
হন্ব নহব অনা জীব স্মশ্সি লিন্মাল্মন্দীনি ৷” 


হে মহাভাগ সকল! আজ সম্যক্‌ সপ্ষদ্ধ তথাগত (বুদ্ধ) 
ধৰ্ম্মপ্রচার “করিতে সন্মত হইলেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার 
ধর্ম বহু জনের হিত ও সখ প্রদান করিবেক। লোকান্ুগ্রহের 
নিমিতই ইহার ধর্মপ্রচার। ইহার ধর্মে বহু জনের, বহু মন্ু- 
ঘোর ও বহু দেবতার হিত ও সুখ হইবে। দুঃখের বিষয় এই 
থে, অন্গরের! পরিহাস করিবেক। কারণ, ইহার ধর্মে অনেক 
প্রাণী প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইবেক এবং অনেক প্রাণী নির্বাণ প্রাপ্ত 
হুইবেক। 

এই স্থানে বৌদ্ধগণ বনিরা থাকেন, বুদ্ধদেব নবধধ্শ গ্রচা- 
রের সঙ্ল্প ধারণ করিল দেবগণ হৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কোন্‌ 
স্থানে সর্কপ্রথমে নবধন্ম প্রচারিত হইবো তাহা জানিবার জন্ত 
তথাগত সকাশে আগমন করিয়াছিলেন। দেবগণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন ভগবন্‌ ! প্রথমে কোন্‌ স্থানে ধর্মচক্ত প্রবর্তিত হইবে? 
ভগবান প্রত্যুত্তর করিলেন, বারাণনীর খবিপতনে মৃগদায়ে । 
ণিৰগণ বলিলেন, ভগবন্! বারাণনী অনপরিপূর্ণ এবং মৃগদায় 
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অরণ্য, এজন্য অন্য কোন সমৃদ্ধ নগরে ধর্ম্মচক্র প্রবর্তিত হউক । 
ভদ্রমুখ-নামক দেবত! বলিলেন, বারাণনী সহস্র সহস্র পুরাতন 
খষির পরিসেবিত, পুর্ববৃদ্ধগণের পুজিত, অতএব বারাণনীতেই 
ধর্ম চক্র প্রবর্তিত ইউক। ভগবান্‌ বলিলেন, তোমাদের ইচ্ছা 
পুর্ণ হউক ।*% 

দেবগণ গ্রতিগমন করিলে শাক্যণুনি চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন “কন্মাদহং সর্বপ্রথমং ধর্ম্মং দেশরেরম্‌ ?* এক্ষণে আমি 
কোন ব্যক্তিকে সর্দপ্রথমে আমার স্বোপাজ্জিত নিৰ্ব্বাণ ধৰ্ম্ম 
উপদেশ করি! শ্রদ্ধাবান্‌ অপরোক্ষজ্ঞানী বিনরী রাগাদিদোষ 
শৃগ্ঠ ধার্থিক ও মোক্ষমার্গাভিমুখ ব্যতীত অন্ত নর আমার ধর্ম 
বুঝিতে পারিবেক না; শ্রত্যুত অবজ্ঞা করিবেক। যে ব্যক্তি 
মদীর ধৰ্ম্ম গুনিবেক, শুনিয়া বুঝিবেক, বুঝিরা গ্রহণ ও ধারণ 
করিবেক, অবজ্ঞা করিবেক না, সেই ব্যক্তিকেই সর্বপ্রথমে 
ধর্থোপদেশ দিতে পারিব। কিন্তু সেরূপ সৎপাত্র কে! কিয়ৎ- 
ক্ষণ চিন্তার পর স্মরণ হইল, রামপুত্র রুদ্রক ক সকল গুণে 


* বারাণনী অতি পুরাতন নগর, বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ, বিদ্যা! ও ধৰ্ম্ম 
চর্চ্চার প্রধান স্থান, মুনি খবি পণ্ডিতগণের আবাদ ভুমি, এই স্থানের লোক- 
দিগকে বশীভূত ও দীক্ষিত করিতে পারিলে অন্য স্থানের জনগণকে সহজে 
বিনেয় (শিষ্য) করা যাইতে পারিবে । এই স্থানে প্রতিষ্ঠীনাভ করিতে পারিলে 
তচ্চতুদ্দিক সহজেই হস্তগত কর! যাইতে পারিবে । বুদ্ধদেব এই অভিপ্রাে 
প্রথমে কাশীগমন মনোনীত করিয়াছিনেন। 
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অলঙ্কৃত ছিল। রুদ্রক মদীয় ধর্ম শ্রবণ করিলে বুঝিবেন, 
গ্রহণ করিবেন এবং ধারণও করিবেন ; অবজ্ঞা করিবেন না। 
তিনি এখন কোথায় ? ধ্যান করিয়া দেখিলেন,জানিলেন, তিনি 
সপ্ত দিবদ অতীত হইল, কালগত হইয়াছেন। রুদ্রক নাই, 
কালধর্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, জানিয়! শাক্যমুনি ছুঃখিতের গ্ঠার 
হইয়া নিয়লিখিত কএকটী কথা উচ্চারণ করিলেন । 

প্রদ্রক যে আমার ধর্ম না শুনিয়া কালগত হইয়াছেন 
ইহাতে আমি দুঃখিত হইলাম! তিনি বদি আনার ধৰ্ম্ম শুনি- 
তেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিত আমার ধর্ম গ্রহণ করিতেন, 
ত্যাগ বা অবজ্ঞ। করিতেন না হ 

পুনর্ধার চিন্তা করিতে মনে হইল,আঁবাঁড় কালাম ও গুদ্ধদত্ব 
ও বিনেয়গুণসম্পন্ন । আরাড় কালাম মদীয় ধর্ম শুনিলে অব- 
শই গ্রহণ করিবেন । তিনিই বা কোথায় ? ধ্যান নিমীলিত 
নেত্রে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, জানিতে পারিলেন, তিনিও 
অদা তিন দিবস কাপ গত হইয়াছেন । আরাড় কালাম নাই, 
জানিয়া দুঃখিত হইলেন । মনে মনে বলিলেন, হা! কাঁলাম- 
আমার ধর্ম ন! শুনিয়া কাঁলগত হইয়াছেন! অন্য বার চিন্তা 
করিতে স্বরণ হইল, নৈরঞ্জনাতীরে তিনি যখন উৎকট কুম্ভক 
মোগের অনুষ্ঠান করেন, তখন যে তাহার পাচলন শিষ্য বা 


= EEO 
* বুদ্ধ জ্ঞান লাভের পুর্বে শাক্যদিং 


হ এই ছুই মহাপুরুষের রেদ্রকের ও 
কালামের) শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্বক কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 
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মহচর ছিল, সেই শিষ্য বা সহচর পাঁচ জন তাঁহার নবধর্ম্ম 
উপদেশের যোগ্যপাত্র। বুদ্ধদেব এবারও ভাঁবিলেন, তাহার! 
সকলেই স্থবিজ্ঞ, অপরোক্ষজ্ঞানী, ব্রহ্মচারী ও মোক্ষান্বেবী। 
তাহারা যদি আমার নবধর্শ শুনেন-ত বিস্মিত হইবেন না 
গ্রহণ ও ধারণ করিবেন, অবহেল! করিবেন না। তাহার! এখন 
কোথায় ? প্রণিধান বলে জানিতে পারিলেন, তাহার! বারা" 
ণসীর খধিপতন মৃগদীয়ে (এই স্থান এক্ষণে শারনাথ নামে 
পরিচিত) বান করিতেছেন । এতক্ষণ পরে বুদ্ধের চিত্তে উৎসাহ 
আসিল, বিলম্বে অনিচ্ছা! হইল। তিনি আর বিলম্ব করিলেন 
না, সেই মুহূর্তেই তিনি বোধিমূল পরিত্যাগ পূর্বক, কাশীর 
উদ্দেশে উত্তর মুখে যাত্র। করিলেন । কাশী যাইব, কাশী গির] 
শিষ্য পঞ্চককে নবধন্মে দীক্ষিত করিব, এই ভাব তাহার হৃদয়ে 
বেগে উদ্দীপিত হইল। 
‘_ বোধিবৃক্ষের উত্তরে গয়! ও দক্ষিণে বোধিদ্রম । বোধিবৃক্ষ 
ও গয়া, মধ্য দুই ক্রোশ পথ । ইহার মধ্যপথে আজীবক নামে 
জনৈক পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণ বাশ করিতেন। বুদ্ধদেব উত্তরাঁভিমুখে 
এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আঁজীবকের আশ্রমের নিকটস্থ 
হইলে আজীবক দুর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইলেন 
আজীবক বুদ্ধের মুখশ্রী, শরীরের কান্তি ও চক্ষুর অনির্বচনীয় 
ভাব সন্দর্শনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি নিকটে 
পাইয়া! কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের জন্ত অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধদেব ও 
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আজিবকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। সানন্দমন্ভাষণ সমাপ্ত 
হইলে আজীবক বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞান! করিলেন, আয়তন ! 
গৌতম ! তোমার ইন্জিন, গাত্রবর্ণ ও মুখকান্তি অত্যন্ত নিৰ্ম্মল 
দেখিতেছি। এজন্য আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কাহার শিষ্য? 
কাহার নিকট এরূপ আশ্চর্য্য ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিয়াছ ? 
বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন 
ঘন্দাডন্ধলন্মি' ভ্বব্বন্ত: আনিলৃবীনিতাগ্ুল: | 
আমি একক, সম্বুদ্ধ হইয়াছি, আশ্রবক্ষর করিয়াছি, মলপরিশূপ্ত 
হইয়াছি সুতরাং শুভ্র হইয়াছি। 
আজীবক পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, 
“সছ্ধন্‌ বন শীনল ব্বান্সান দুণিলালীদ ?” 
তুমি কি আপনাকে অর্হৎ বলিয়া জানিয়াছ? 
শাক্যমুনি বলিলেন, = 
“অন্তল না5স্ত ভ্বীনী মান্না স্মাইলন্রলহ:। 
ন্তউবান্ত্বন্মলী লাভা লী দ্বনিঘু্ত: ॥? 
অহমেব--কেবল আমিই, লোকে আমিই শান্তা (শিক্ষক)। 
আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই। দেব অন্থুর গন্ধবর্ম কোনও সত্ত্জীব) 
মুল্য নহে। * 


৯৪-১২-৪৬৮৯ 
* ইহা বুদ্ধের সাহঙ্কার বাক্য নহে। আত্মজ্ঞানী আত্মাতিরিক্ত পদার্থ 


স্বকীয় জ্ঞান দেখে না, তাই তাহারা এরূপ বাক্যে স্বকীর জ্ঞান প্রকাশ করেন। 


অপিচ, তিনি যে নিজ চেষ্টা জ্ঞানী হইয়াছেন তাহাও এ বাকের দ্বারা বলা 
হইয়াছে। 
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প্র। তুমি কি আঁপনাকে প্রত্যভিন্ঞ| জ্ঞানে জিন বলির! 
জান? f 
উ। যাঁহার! আশ্রর-ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহাঁরা মৎ্সদৃশ 
জিন। কিন্ত আমি সমুদয় পাপ ও ধৰ্ম্ম জয় করিয়াছি, সেই 
কারণে আমি জিন। 
আলীবক শাক্যমুনির এই সতেজ প্রত্যুত্তর শুনিয়া, হতপ্রভ 
হইলেন । তিনি যে বুদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত ভাবিয়া গর্বিত 
ছিলেন, তাঁহার সে গর্ব তিরোহিত হুইল। পুনরায় তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন_হে গৌতম! অধুনা পু কোথায় 
গমন করিবেন। 
তথাগত উত্তর করিলেন, 
এআাহানমী অলিম্বালি বলা ই ন্মামিন্দা ঘখীন্‌ ৷" 
“ন্মপূনত্ম ভ্বীন্ধন্ধ নান নী দুলাল ॥ 
নাবালধ্বী মনিনয়ালি বলা ন জাঙ্সিজী ঘৰ্ীল্‌ 
মন্ত্ভীনব্স ব্রীনত্ব নাজনিন 5ল্তনন্ন্হ,বিল্‌ ॥ 
বাহালঘী মনিসনানি, বালা ল্দাজিজী ঘতীলূ। 
ঘন্মালা দুনন্নিদনু ন্রাবীদদু নিন্ন্নিনল 0৮ 
আসি বারাণনী যাইৰ। কাশী নগরীতে গমন করিয়া অন্ধ 
rn প্রীর লোকদিগকে দৃষ্টি দান করিব। বধিরকে অমৃত দুন্দুভি 
গুনাইব। লোকমধ্যে যে ধৰ্ম্ম প্রবর্তিত হয় নাই সেই ধর্ম্ 


| সেখানে প্রবর্তিত করিব। 
ক 


দা 
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আঁজীবক এই অগ্নিতুল্য সতেজ প্রতত্তর শুনিয়া অবাক্‌ 
হইলেন। কিয়ংক্ষণ পরে বলিলেন, গৌতম ! আমি চলিলাম । 
এই বলিয়া আজীবক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন, তথাগত 
উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন '। 

বুদ্ধদেৰ আজীবকের আশ্রম পশ্চাৎ করিয়া গয়| নগরে উপ- 
স্থিত হইলেন। হুদর্শন-নামক নাগরাজ তাহার অপর্ধ্যা 
করিল। তথা হইতে তিনি রোহিত বস্ত্র নামক স্থানে, তথা 
হইতে উরবিল্লতুল্য অনাল-নাঁমক গ্রামে, তৎপরে সারথিপুরে 
তথা হইতে- গন্দানদীতীরে উপনীত হইলেন। গঙ্গা এখন 
পুর্ণাবস্থায় প্রবাহিত হুইতেছেন। বুদ্ধদেব পারগমনার্থ পার- 
ঘাটে উপস্থিত হইলে নাবিক পার-পণ্য টাহিল। বুদ্ধদেব 
পাঁর-পণ্য নাই, এই বলিয়া নাবিকের অধীনত ত্যাগ করিয়া 
যোগবলে উড্ভীয়মান পক্ষীর ন্যায় আকাশ পথে গঙ্গা নদী 
উত্তরণ করিলেন। নাবিক তাহার সেই অদৃষ্টপূর্ব অশ্রুতপূর্ব্ব 
অদ্ভুত কাৰ্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া! হতজ্ঞান হইল এবং তদ্ধৃত্তান্ত রাজা 
বিষ্বিদারকে বিজ্ঞাপিত করিল। বিদ্বিনার পূৰ্ব হইতেই তথা- 
গতকে জানিতেন, এক্ষণে তিনি তাঁহার সেই অলৌকিক কাৰ্য্য 
শ্ৰবণে তত অধিক বিস্মিত হইলেন না। অতঃপর সেই দিব- 
সেই ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বিনার কর্তৃক যতি ও সন্ন্যাদিগণের 
নিকট হইতে নাবিকগণের পারপণ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইল। 

ঝুঝদেব কথিত প্রকারে গঙ্গ। নদী পার হইয়া গ্রামের পর 

্ 
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= গ্রাম, দেশের পর দেশ, জনপদের পর জনপদ অতিক্রম করিয়!- 
বারাণনী নগরী প্রাপ্ত হইলেন। মধ্যাহ্ন আগত দৈখিয়| নগ- 
রের বাহিরে স্নানকৃত্য সমাপন পূর্বক ভিক্ষার্থ নগর প্রবেশ 
করিলেন। ভিক্ষান্ন ভৌজনের পর কিয়ংকাল বিশ্রাম করিয়া 
খষিপতন মৃগদায় অভিমুখে যাত্রা করিলেন । যে স্থানে তাহার 
পুর্বণিষ্যের৷ বসতি করিতে ছিল, সেই স্থান নিকট হইলে, দুর 
হইতে তাহার সেই পাচ জন পূর্ব্বশিষ্য তাহাকে দেখিতে 
পাইল । দেখিয়! পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, দেখ দেখ! 
ধর নেই ওঁদরিক যোগী আদিতেছে। এই ব্যক্তি পুর্বে অতি 
কঠোর তপন্ত। করিয়াও মন্ুধ্যধর্ল্মের উত্তরবর্তী জ্ঞান বিশেষ 
সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয় নাই । এ ব্যক্তি ভ্রষ্, ওদরিক ও 
আড়ম্বরপ্রির । অনুমান হয়, এ আমাদের এখানে থাকিতে 
চাহিবে। যাঁহাই হউক, আর আমর! ইহাকে আদর করিব 
না। এ নিকটে আদিলেও আমর! প্রত্যপগমন করিব না। সেই 
পঞ্চজনের মধ্যে যাহার নাম জ্ঞাতকৌণ্ডিন্য, কেবল তিনি উক্ত 
ব্যবহারে সম্মত হইলেন না, অন্ত চারি জন কথিত ব্যবহার 
মনোনীত করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভগবান্‌ তথা- 
গত যেই তাঁহাদের নিকট ও সন্মুখীন হইলেন, অমনি তাহারা 
মুগ্ধপ্রায় হইলেন। কে যেন তাহাদিগকে বলপুর্বক উঠাইয়। 
দিল, কিছুতেই তাহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাহার! 
যেন অবশ হইয়। প্রত্যুদগমন ও যথাযোগ্য সন্মান ও সপর্ধ্য। 
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করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বুদ্ধদেব আন পরিগ্রহ করিলে তাঁহা- 
দেরমধ্যে নানী প্রকার বন্মোদনী ও সংরঞ্জনী কথা হইতে লাগিল । 
পরে সেই শিব্যপঞ্চক জিজ্ঞাসা করিলেন,--আতুগ্মন গৌতম! 
তোমার ইন্দরির, বর্ণ, কান্তি ও দ্যুতি নিতান্ত প্রসন্ন দেখিতেছি। 
তুমি কি মন্য্যধর্থের অতীত ভ্ঞানদর্শন সাক্ষাৎকার করিয়াছ ? 
বুদ্ধদেব বলিলেন, হে আয়ুগ্ম্দগণ ! তোমরা আমাকে বাদ- 
কথার প্রতিক্ষিপ্ত করিও না। তোমাদের প্রয়োজন লাভের 
জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য যেন অধিক দিন অতিবাহিত না 
হয়। আমি অমৃত সাক্ষাৎকার করিয়াছি। আমি বাহ! সাক্ষাৎ- 
কার করিয়াছি, তাহাই অমৃত-_-অমুতের (মোঁক্ষের) প্রাপক । 
আমি বুদ্ধ হইয়াছি। সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সুশুভ্র ও আশ্রববঞ্জিত 
হইয়াছি। সর্ব বশীভূত করিয়াছি। আইন, আমি অদ্যই 
তোমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ করিব । তোমরা অনন্যচিত্ত হইয়া 
শ্রবণ কর ও বুদ্ধিগোঁচর কর।, তোমরা আইস। আমি বলিব-_ 
উপদেশ করিব। আমি তোমাদিগকে সম্যক্রূপে জানাইব, 
উত্তমরূপে বুঝাই) সম্যক অন্তুশাদন করিব, তোমরাও চিত্তকে 
(আত্মাকে ) আশ্রববিমুক্ত দেখিতে পাইবে। মনুয্যোত্তির ধর্ম্ 
সাক্ষাৎকার করিবে, করিনা বুদ্ধ হইবে। আমাদের সকলেরই 
দর! ও জাতিক্ষয পনর বিনাশ) নিকটাগত হইয়াছে। ব্ৰহ্মচৰ্য্য 
" পুর্ণ হইয়াছে। করণীয় সকল করা হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ ! 
€তাঁমরা আমাকে দুর হইতে দেখিয়। মনে মনে স্থির করিয়া ছিলে 


সস 
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যে, গৌতম আসিতেছে কিন্তু গৌতম ওদরিক ও ভ্ৰষ্ট । গৌতমের 


সহিত আমর! বাক্যালাপ করিব না । বৌদ্ধগণ এই স্থানে 
বলিয়া থাকেন, বুদ্ধদেব এরূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে সহম! 
তাহাদের সন্মুখে ত্রিচীবর ও ভিক্ষাপাত্র প্রাদু্ভূ্ত হইল। তা 
শৰঁনে'সেই শিষ্যপঞ্চক মনে করিলেন, এই সকল সন্যানচিই 
আমাদিগকে সন্যাসী করিবার জন্তই প্রাবিভূতি হইরাছে। 
বুদ্ধের শ্রী, কান্তি, তেজ, যোগবল ও জ্ঞান অঙ্গুভব করিয়া 
সেই ভদ্রবংণীয় ব্রাহ্মণ পঞ্চকের চৈতন্তোদয় হইল। তাহার! বুদ্ধ- 
চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং ক্ৃতীপরাধের গ্রারশ্চিন্ত 
স্বরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। - সেই মুহূর্তেই তাহার! গৌত- 
মকে শাস্ত| অর্থাৎ গুরু সংজ্ঞা প্রদান করিলেন । সেই মুহূর্তেই 
তাহাদের চিত্তে গ্রীতি, প্রসন্নত! ও গুরুত্বুদ্ধি অধিরঢ় হইল। 
স্নানকাল আগত দেখিয়া তাহার! গুরুকে স্নানাদি করাইলেন। 
স্বানাস্তে বুদ্ধদেব মনে করিতে লাগিলেন, পূর্ব বুদ্ধগণ কোথায় 
বলিয়! শিষ্যশাসন করিয়াছিলেন? অনন্তর যে স্থানে পূর্ব বুদ্ধ" 
গণ ধর্ন্মোপদেশ করিয়াছিলেন নেই স্থানে সপ্তরত্রময্ আপন 
চতুর প্রাছুভূতি হইল। তাহা দেখিয়। শাক্যষুনি পুর্ব বুদ্ধ- 
গণের সন্মান-প্রদর্শনার্থ পর পর তিন আনন প্রদক্ষিণ করিলেন, 
পরে সিংহের ন্যায় নির্ভর চিত্তে চতুর্থ আসনে গিয়া উপবেশন 
করিলেন। তাহা দেখিয়! সেই ভদ্রবংশীয় ত্রা্মণপঞ্চক তক্তিভরে 
নত্র হইয়! নেই মুহূর্তেই তদীর চরণে শিষ্যত স্বীকার করিলেন। 
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বুদ্ধদেবও তাহাদের মস্তক স্পর্শ করতঃ শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন | 
তাহারা বুদ্ধের সন্মুখভাগে ধর্মমশ্রবণোৎস্থক চিত্তে বিনীতভাবে 
উপবিষ্ট হইলে বুদ্ধ তাহাদিগকে ধন্মশুত্র্ত দেখিয়া সংক্ষেপ 
বিস্তার প্রণালী অবলম্বন পূর্বক ধর্দের মূলতত্ব সকল বুঝাইতে 
লাগিলেন। ক্রমে তিনি আজ এক অংশ, কাল অন্ত অংশ, 
তৎপর দিন অপরাংশ, এবং-ক্রমে সমুদায় ধর্মচক্রপ্রবর্তন-স্ত্র 
উপদেশ করিলেন। যদিও আমরা বুদ্ধের ধর্ম্ম পৃথক্‌ বিভাগে 
বলিব, তথাপি এ স্থলে দিগ্রর্শনের নিমিত্ত তাহার কতিপয় 
উপদেশ উল্লেখ করিলাম । 
তগবান্‌ শাক্যসিংহ এক দিবন রাত্রের শেষ প্রহরে শিষ্য- 
দিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন--ণভিক্ষুগণ ! যাহার! 
প্রত্রজিত--তাহাদের দ্বিবিধ ক্রম দেখা যায়। যে ক্রমে কামসম্পর্ক 
€ কাম-সঙ্কল্প বা ইচ্ছা) আছে, সে ক্রম অত্যন্ত হীন। তাহা 
অনর্থের নিদান। তাহাই ব্রহ্মচর্যের, বৈরাগ্যের, নিরোধের, 
শম্বোধির সেমাক্‌ জ্ঞানের) ও নির্বাণের পরিপন্থী অর্থাৎ শক্রু।& 
* অভিপ্রায় এই যে, নির্বাণের অনুকুল ও প্রতিকূল, ছুই প্রকার পথ । 
ভন্সধো প্রতিকূল দশ প্রকার। যথা--আত্মভ্রম, বা দ্বৈত বোধ। সংশয়, 
ক্রিগাকলাপে অজ্রাগ, কামনা, বিদ্যমান জীবনের প্রতি অনুৱাগ, শ্বগাঁয় 
জীবনে আন্ুরক্তি, মান, ওদ্ধত্য ও অবিদা|| এ সকল নিবারিত বা বিনষ্ট 
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যে ক্রমে আপাততঃ আত্বক্লেশ, কায়ক্লেশ ও অন্থুযোগ প্রতীত 
হয়, সে ক্রমে পক্ষে) যদিও বর্তমীনে দুঃখযোগ আছে, তথাপি, 
তাহার পরিণামে ছুঃখের অন্ত হইতে দেখ! যায় তথাগত গণ 
এই দ্বিতীয় ক্রম (পথ) অবলম্বন করিয়া ধর্ন্মোপদেশ করিয়া 
থাকেন। এই দ্বিতীয় ক্রমে নির্বাণ সাধনের আটটা অঙ্গ উপরিষ্ট 
হয়। তদ্‌ যথা 

“্তলান্ধ ভি; লক্যজ্‌ বঁজজ্ম: অভ্যজ্‌ লা ব্বল্‌ ন্দন্মান্ন: 

ভ্বল্মণাজীন্ন: নবম ক্যান: ব্য আুলিং অক্ঘজ্‌ লাভ: 1৮ 

সত্যদর্শন বা ভ্রমত্যাগ, সাধুনংকল্প বা শুভেচ্ছা, সত্যবাঁকা, 

সদ্ব্যবহার বা কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগ, সছ্ুপাঁয়ে জীবিকা নির্বাহ, 
সম্যক্‌ ব্যায়াম (ধ্যান ও যোগাদি ), সম্যক্‌ স্মৃতি ও সম্যক্‌ 
সমাধি,__নির্বাণ সাধনের এই আটটা অঙ্গ প্রধান" এবং আটটাই ' 
নির্বাণ গমনের প্রধান পথ। ইহা অবলম্বন করিয়া নির্বাণের 
পরম শক্র পাপ গুলিকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিতে হয়। 

প্নলাহীলালি তিশ্বল স্বাম্যন্তল্ৰালি | ভুত ভুংক্বসন্তভহুবী 

তক লিহীঘী ভু:ব্বলিকীঘযান্নিলী দ্রনিদন | লানিক্নি 

Ee লঙ্বাদি ল্ঘাঘিহদি পহ্যলদি ব্সদিত্রল্সঘীবাদি 

দ্বিঘনিযীনীদি নৃ:ব্বল | ঘহুদি রল্‌ দম্্সলানীল 

অমন নহুদি হ্ৃ:ন্ল, ৷ ঘ্রিদন: দস্বীদাহ্থালন্ধন্দী 

ভত্বনিভত্বম্মন ভূংত্ল।-_ধর্ঘ নুখ্যা দীললশবিজী লন্ছিযাম 

 অদ্ধমনা নন নন্বানিনন্তিল্মারম্তত্মন ত্ব্অন্তরহষ;|»-প্ৰীংজ্ঞা 


২২২. বুদ্ধদেব? 
হল নথ্ঘাঘা: স্নল লিনা লল্হিহাবলন্কমনাঘা ভ্যালু নানি 
তিক ললিজাবা নিনন্িজানা ক্মঞ্পী নি্যানী লিহীণীওন' 
ভুত্রলিতীঘ: 1__বন্মজ ভভিযীবন্‌ স্তল্যন্ধ অলাশিহ্নি ভর 
নিবঘবালিলী দ্বলিদল। হম ছন্বাহ্থল্যান্তাভক্ লানা:। * * 
ভুনি স্তি লি্নী মানহীন হুদ নু স্ান্মন্তন্যন্ত হী টনি 
নিন্বা ন্ধলীন হু ন্রিদৰ্ব্ৰিন্ণিন ন্রাহুচ্াজাব জানহ্স্ঠল 
বন্দন । + + * অনয লী লিন হু নন্দ আন্মনল্রদ 
যন নুিহ্িন্বি ল্বাহুগান্মাহ্‌ স্রানহুগ্র লল্পন্দন্নল । 
ব্সন্মাস্রা নল ব্রনীধিন্পন্দি: দুল্রানিন্তুন্েত্ব ভালান, ল্যুনা | 
নবী5স্ লিবীন্তবা স্বলযন্ধ-স্তব্ল্ীণিললিন্তব্ব্ত্বীন্তি |) 
ইত্যাদি। * 
হে হা ! দুঃখ, ছুঃখসমুদর, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধ 
গামিনী প্রতিপৎ, এই চারি প্রকার আৰ্য্য সত্য--শ্রেষ্ঠ তথ্য । 
অর্থাৎ ধৰ্ম্মচক্রের প্রধান প্রতিপাদ্য । জন্ম, জরা) ব্যাধি, মরণ, 
অপ্রিয়সংযোগ, প্রিয়বিয়োগ, অভিলযিত দ্রব্যাদির অলাভ, 
সমন্তই দুঃখ । অসংখ্য ও অন্ত দুঃখ । জগতের সমস্তই দুঃখ। 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে পাঁচ উপাদান স্বন্ধই ' দুঃখ । (উপা- 
দান ্বন্ধ কি তাহা ধৰ্ম্মবিভাগে বলা হইবে )। দুঃখ সমুদয় কি? 


* ললিত বিস্তর দেখ। এখানে অনেক লেখা আছে, পুস্তক বৃদ্ধি ভয়ে 


নে নকল উদ্ধত করিলাম ন|। বিশেষতঃ ধর্ম্মবিভাগে সংক্ষেপে সমুদয় 
ধ্যান বলিবার ইচ্ছা আঁছে। 


নবম পরিচ্ছেদ । ২২৩ 


তাঁহা গুন। যাহ! হইতে দুঃখের উদর হর» যাহা প্রোক্ত দুঃখের 
মূল, তাহাই ছুঃখনমুদরয় । সুখের ইচ্ছা ইহা হউক,তাহা হউক 
এতদ্রপ স্পৃহ!-_যাহার অন্ত নাম: ভৃষণ__সেই তৃষ্ণাই ছুঃখসমু 
দয়। তৃষ্ণা থাকাতেই দুঃখের উদয়াস্ত হইতেছে। আনন্দ ও 
অনুরাগ তাহার অনুগত, অধীন। তাদৃশী তৃষ্ণায় যে বৈরাগ্য 
বা বিরাগ, তাহাই দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপৎ অর্থাৎ ছুঃখ- 
নিরোধের উপায় । দুঃখনিরোধের উপায় অষ্টাঙ্গ অর্থাৎ আট 
অংশে বিভক্ত ৷ তাহা সম্যক্‌ দৃষ্টি সম্যক্‌ সংকল্প ইত্যাদি ক্রমে 
বল! হইয়াছে । সেই আট অঙ্গের মধ্যে সম্যক্‌ সমাধিই ছুঃখ- 
নিরোধের সাক্ষাৎ উপায়। হে ভিক্ুগ্রণ! তোমরা নিরন্তর 
মুক্ত আর্যযত্য-চতুষ্টযের বিচার কর ও ধ্যান কর। করিলে 
তোমাদেরও ত্রিপরিবর্তিত দ্বাদশীকার জ্ঞানদর্শন হইবে। 
হে ভিন্ুগণ! আমিও এই উপায়ে সম্যকৃসম্বোধিতে সব্দ্ধ 
হইয়াছি।* - 

বুদ্ধদেব এবংক্রমে শিষ্যদিগকে দিন দিন ধর্মের নুতন 
নুতন অঙ্গ বুঝাইতে লাগিলেন, শিব্যগণও অতি শ্রদ্ধা সহকারে 
মে সকল শ্রবণ ও ধারণ করিতে লাগিলেন । 


a MEY LE ETT ERT 

* বুদ্ধের সমস্ত উপদেশ সাংধ্যের: পাতগ্রলের ও বেদাস্তের অবস্থাত্তর 
মাত্র বা রূপান্তর। বুদ্ধের উপদেশে ণব্দের প্রভেদ ব্যতীত অর্থতত্বের অধিক 
প্রভেদ দেখা যায় না। 


দশম পরিচ্ছেদ । 


বুদ্ধের ধর্দুপ্রচার-_শিষাংগ্রহ__মগধবিহার--কপিলবস্ত নগরে গমন-_ 

পুত্রকলত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ__-শাক্যপরিবারে বৌন্ধধর্শ্বগ্রহণ_ মগধ 

দেশে পুনরাগমন-_-্রীচণ্ডীগমন__শুদ্ধোদনের মৃত্যু_-বুদ্ধ কর্তৃক 
তাহার সংকার--সন্ন্যানিনীদল স্থাপন-_ণিষাগণের 
প্রতি শেষ উপদেশ ও বুদ্ধের নির্বাণ লাভ । 

বুদ্ধদেব বারাণনীর খবিপতন মুগদায়ে অত্যন্ত উত্সাহ 
ও অন্থরাগের সহিত ধর্মতত্ব বুঝাইতে আরম্ভ করিলে তাহ! 
শুনিবার জন্য শত শত মানব তথায় আঁগমন করিতে লাগিল। 
মনোমুগ্ধকর উপদেশ শ্রবণে অনেক মানব তাহার শিষ্য হইল; 
এবং অনেক গৃহস্থ বুদ্ধের নির্বাণবর্থে বিশ্বাস করিয়া দেবপুজাদি 
পরিত্যাগ করিল। দিগৃদিগন্ত হইতে শত শত নরনারী তাহার 
নবধর্শের বৃত্তান্ত জানিবার জন্ত সমাগত হইলে মৃগদায় এক 
অপূর্ব ও অনিবাচ্য শোভা ধারণ করিল। নির্ধন, ধনী, পণ্ডিত, 
মূর্খ”, সকলেই বুদ্ধের নির্বাণ ধৰ্ম্ম শ্রবণে মুগ্ধ হইতে লাগিল 
এবং অনেকেই তাহার সেই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। বাঁরাণনী 
অতি পুরাতন কাল হইতে প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে গ্রতিষ্ঠালাভ 
নিতান্ত সহজ নহে। কিন্ত বুদ্ধ এখানে অতি সহজেই প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। এই স্থান হইতেই তাহার নাম ও যশ চতুর্দিকে 
বিস্তৃত হইল এবং সকলেই জানিল, গৌতম একজন অলৌকিক 


দশম পরিচ্ছেদ । ২২৫ 


- জীবন প্রাপ্ত মহীপুরুষ। এই সময়ে মগধরাঁজ তাঁহাকে নিজ 
রাজধানীতে পদার্পণ করিবার অন্থরোধ করিয়া পাঠান, 
তছুপলক্ষ্যে তিনি সশিষ্যে পুনর্ব্বার মগধাগমন করেন। মগধে 
আসিয়া উরুবিন্বের নিকটবর্তী মনোরম কাননে বিহার স্থাপন 
করেন। এই স্থানে দ্বিজতনয় কাশ্ঠপের সহিত তাহার পরিচয় 
হয়। কাশ্যপ মগধের এক জন প্রসিদ্ধ লোক। ইনি দার্শনিক 
পণ্ডিত ও অগ্রিহোত্রী ছিলেন। ইহার ভ্রাতৃদ্বয়ও বিলক্ষণ মান্ত 
গণ্য ছিলেন এবং তাহীরাঁও গৌতমের বিশ্রন্ধ প্রণয়ালাপে ও 
নির্বাণ ধর্মের মুল সুত্র শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গৌতমের নির্বাণ 
ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। কেবল বিশ্বাস স্থাপন. নহে, 
গৌতমের নিকট - দীক্ষিত হইয়া তদীয় নির্বাণ ধর্ম গ্রহণপুর্বক 
ভিক্ষুদজ্ঘ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ৷ 

এক দিন বুদ্ধদেব নবদীক্ষিত শিষাদিগকে সঙ্গে লইয়া গয়ার ' 
নিকটবর্তী গন্ধহস্তী পর্বতে বদিয়| আছেন, এমন সময়ে অদূরে 
এক প্রজলিত দাবানল তাহাদের নয়নগোচর হইল। গৌতম 
এই উপলক্ষ্যে নবশিধ্যদ্িগকে অনেকগুলি মনোহর উপদেশ 
প্রদান করিলেন । 

“কাগ্তপ ! ও দেখ, কেমন বেগে দাবানল জলিতেছে! যত 
দিন নর নারী বাসনা তৃষ্ণা ও অবিদ্যার অধীন থাকে, তত 
দিন তাহাদের চিত্ত এরূপ প্রজলিত থাঁকে। মানব যতই 


সুন্দর দৃপ্ত দেখে, অনুভব করে, ততই তাহাদের অন্তরে স্থখ- 
১৫ 


২২৬. বুদ্ধদেব । 


স্পৃহা বৃদ্ধি পায় । যেমন যেমন সুখস্পৃহা বাড়ে তেমনি তেমনি 
তাহাদের দুঃখমূল দৃঢ় ও ঘনীভূত হয়। বিষয়জ্ঞান যতই 
বাড়িবে ততই তাহারা বৈকারিক দুঃখ সুখে লিপ্ত হইবে। 
তাহাতেই তাহার! জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ, দৌর্ঘনত্ত 
শোক ও মোহ প্রভৃতি তাপে তপামান হয় কিন্তু যাহারা! বোধি- 
মার্গে পদার্পণ করেন, তাহারা আত্মনিগ্রহের দ্বার! বাদন! ও 
অহংবিজ্ঞান রূপ বহ্নিকে প্রজলিত হইতে দেন না। তাহার! 
সমুদায় অন্তরিন্তরিয়দিগকে সংযত করিয়া: ক্রমে ক্রমে শান্ত 
হয়েন। অন্তর পরিশুদ্ধ হইলে তখন আর এই নকল বিষয় 
(েপরসাঁদি) অন্তরকে উত্তেজিত করিতে পারে না। বহ্ছি 
যেমন ইন্ধন ন| পাইলে আপনা আপনি নির্ধাপিত হয়, 
সেইরূপ, জীবের তৃষ-বহ্ছি বিধরেন্ধন অভাবে নির্বাপিত হইয়া 
থাকে ৷» ইত্যাদি। ধু 

রূপে কিছু দিন গা বিহারের পর তিনি রাজগৃহে রোজগির্‌ 
পাহাড়ে) গিয়া! বাস করিয়াছিলেন ' এই সময়ে মগধের রাজ! 
বিশ্বিদার বুদ্ধের নবধর্মে দীক্ষিত হন। মগধের প্রসিদ্ধ লোক 
কাশ্যপ বৌদ্ধ হইলেন, মহাবিচক্ষণ রাজাঁও বৌদ্ধ হইলেন, 
ইহ! দেখিয়া অনেকেই বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিল।. এই 
সময়ে শারিপূত্র ও মৌদগল্যায়ন নামক দুইজন সন্ন্যাপী স্বমত 
পরিত্যাগ পূর্বক বৌদ্ধমত গ্রহণ ও বৌদ্ধসন্ন্যানী হইয়াছিলেন। 

এ দিকে রাজা শুদ্ধোদন শুনিতে পাইলেন, তাহার পুত্র 
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গুণধর সিদ্ধ হইরা অলৌকিক জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
শত শত নর নারী তাহার অমুতারমান উপদেশ শ্রবণে পবিত্র 
হইতেছে । এমন কি, পাপীও সাধু হইতেছে । এই বৃত্তান্ত 
আবণে তিনি কুমারকে দেখিবার নিমিত্ত যত্পরোনান্তি ব্যাকুল 
ছুইলেন। এক জন বিশ্বস্ত ভদ্র পুরুষের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, 
“রাজা তোমাকে একবার দেখিতে চাহেন, মৃত্যুর পূর্বে তুমি 
তাহাকে একটাবার দেখা দিয়া আইস।” গৌতম এই পিতৃ- 
আজ্ঞ। লঙ্ঘন করিলেন না, শ্রবণমাত্রেই সশিষ্যে কপিলবস্ত 
যাত্রা করিলেন। কপিলবস্ত নগরে উপস্থিত হইয়! ব্রহ্মচর্য্য ও 
বৈরাগা ধর্ম্মের নিরমান্ুবারে নগরের বাহিরে বাপস্থান মনো- 
নীত করিয়। লইলেন এবং স্থির করিলেন যে, ভিক্ষাকাল 
ব্যতীত নগর প্রবেশ ও নগরে অবস্থান করিব ন!! অনন্তর 
ভোজন কাল আগত হইলে ভিক্ষাপান্র হস্তে নগর দ্বারে 
আনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগ্িলেন__“ভিক্ষার্থ রাজন্বারে 
যাইব কি না!” অবশেষে মনে,মনে দিদ্ধান্ত করিলেন__-“যখন্‌ 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা, করাই সন্ন্যাপীর ধর্ম্ম, তখন আর না যাইবই 
বা কেন? ইহাতে আবার মানীপমান কি?” এইরূপ চিন্তার 
পর তিনি রাজ গ্রানাদাভিমুখে যাইতেছেন, এমন সময়ে রা্গার 
কর্ণগোচর হইল, কুমার দ্বারে দ্বারে অন্নভিক্ষা করিতেছেন। 
তত্শ্রবণে তিনি ব্যথিত ও প্রাসাদ হইতে নিক্রান্ত হই! দেখি- 
লেন।সত্য সত্যই তাহার কুমার শিব্যনহ অন্নভিক্ষ। করিতেছেন। 


২২৮ বুদ্ধদেব । 
তাহা দেখিয়া রাজার চক্ষে ধারা বহিল। বলিলেন, প্রভু ! 
আমি কি এইগুলি সন্যানীর আহার দিতে অক্ষম ? { 

গৌতম অতি বিনীতভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! 
আমরা সন্যাসী, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর! আমাদের ধর্ম, ইহার 
অন্ত আক্ষেপ করা বিধেয় নহে। রাজা পুনশ্চ বলিলেন, 
আমরা বীর রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এ বংশে 
কেহ কখন এরূপ ভিক্ষা করে নাই। গৌতম এ বারেও 
প্রত্যুত্তর দান করিলেন। বলিলেন, রাজন্‌ ! আপনারা রাজ- 
বংশসম্তত বলিয়া অভিমান করিতে পারেনঃ কিন্তু আমার 
জন্ম পুরাতন বুদ্ধসন্্যাসী হইতে। তাহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 
করিতেন । আমি পৈতৃক ধন পাইয়াছি। যাহা আমি পাইয়াঁছি 
তাহা আপনাকে উপহার দেওয়া কর্তব্য। এই বলিয়া গৌতম: 
রাজাকে অনেক ধর্ম কথা বলিলেন। সে গকল শুনিয়া শুদ্ধো- 
দশের মন প্রবোধ মানিল -না। তিনি তাহার ভিক্ষাপাত্র 
নিজ হস্তে গ্রহণ পূর্বক তাহাকে সঙ্গে 'লইর! অন্তঃপুর প্রদেশে 
গমন করিলেন । 

যিনি রাজপুত্র ছিলেন, তিনিই আজ ধর্ারাজ । তাহার সেই 
রাজদেহে স্বর্গীয় আত্মার আবেশ বা সংযোগ হওয়াতে তাহা 
দ্বিগুণিত অপূর্বশোভান্বিত হইয়াছে । মন্তক কেশহীন, পরিধের 
গৈরিক বস্তু, হস্তে ভিক্ষাপাত্র, চরণদ্বয় পাছুকাবিহীন, অঙ্গ 
আভরণশূন্য, তথাপি এই নবসন্যাপীর অত্যুন্তম শ্রী দর্শক 
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মণ্ডলীর মন প্রাণ শীতল করিল। বিমাঁতা গৌতমী ও অন্যান্য 
নারীগণ তাহার নিকটে আসিরা অবিরলধারে অশ্রু বর্ষণ 
করিলেন। বুদ্ধদেব দেখিলেন, তন্মধ্যে গোপা নাই । গোপা- 
অনুপস্থিত। গোপার সহচরী আগমন কালে গোপাকে 
ডাকিয়াছিল, কিন্তু গোপা বলিয়াছিলেন, আমি যাইব না। 
আমার যদি ভক্তি থাকে ত আমি এই স্থানে বসিরাই গুণধরকে 
দেখিতে পাইব । 

সহধর্মিণী অনুপস্থিত দেখিয়া৷ গৌতম দুইজন অন্তরঙ্গ শিষ্য 
সহ গোপার গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। শিষ্য দিগকে 
ঘলিয়। দিলেন, এই রমণী যদি আমাকে স্পর্শ করে ত তোমরা 
বাধা দিও না। ব্ৰহ্মচৰ্য্যত্ৰতধারিণী গোপ! দূর হইতে দেখিলেন, 
এক জন অপুর্বমূর্তি সন্যাসী তাহার প্রাণের, মধ্যে প্রবেশ 
করিতেছে। গোপা অমনি সমসন্রমে দৌডিয়া গিয়া অভ্যাগত 
সন্ন্যাীর চরণতলে নিপতিত হইলেন। বুদ্ধের চরণম্পর্শে 
গোপার জ্ঞান হইল, তিনি যেন এক প্রদীপ্ত হুতাশনের সন্নি- 
হিত হইয়াছেন । আবার সেই মূহূর্ত্েই মনে হইল,গুণধর তাহার 
সজাতীয় নহেন, গুণধর এক স্বর্গীর দেবাত্মজ । কাহাকে স্পূর্শ 
করিলাম ? করিয়। অপরাধিনী হইলাম? এই ভাবির অমনি. 
তিনি পদতল ত্যাগ করিরা এক পার্খে গিয়। দাড়াইলেন । 

বুদ্ধদেব সন্যান গ্রহণ অবধি স্ত্রী-শরীর স্পর্শ করেন নাই। 
সত্রীশরীর স্পর্শ করা লন্্যান-ধর্ম্মের নিষিদ্ধ । আজ বে তিনি 


২৩৪ বুদ্ধদেব । 


পত্বীকে চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন, নিবারণ করিলেন না, 
ইহাতে কিছু মৰ্ম্ম কথা আছে। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এ 
রূপ করিতে দিলে তিনি তাহাকে বৈরাগোর দিকে আকর্ষণ 
করিতে পারিবেন ।. সহ্ধর্থিণীকেও নির্বাণনাগরে উপনায়িত 
করা তাহার অভিগ্রেত। তাহার ই অভিপ্রায় কালে পুর্ণ 
হইয়াছিল। 
বুদ্ধদেব বাস করাতে কপিলবস্ত নগরের অনেক লোক 
তাহার ধর্মে আকৃষ্ট হইল। তাহার বৈমাভ্রে্ ভ্রাতা নন্দ সর্বব- 
প্রথমে বুদ্ধের ধর্গ্রহণ করেন । রাজপুত্র নন্দ সন্ন্যাসী হইলেন, 
দেখিয়া বৃদ্ধ রাজা গুদ্ধোদন নিতান্ত ব্যথিত হইলেন । 
শাক্যসিংহ অন্ত এক দিন ভিক্ষার্থ রাজভবনে আপিয়াছেন, 
এমন সময় গোপা রাহুলকে উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া 
বলিলেন, তুমি তোমার পিতার নিকট গিয়া পৈতৃক ধন চাও । 
শাক্যসিংহ যখন গৃহত্যাগ হন রাহুল তখন শিশু। রাহুল 
যেমন মা চেনে, পিতাকে তেমন চেনে না। সে এখন বলিল, 
কে আমার পিতা? শুনিরা গোপা অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক বলি- 
নেন, এ যে সন্্যাসী দেখিতেছ, উনিই তোমার পিতা । উনি 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অবধি আমরা আর 
উহাকে দেখি নাই। -তুমি উহীরই নিকট গিয়া স্বীয় অধিকার 
প্রীর্ঘনা কর। উহার অনেক ধন আছে। 
রাছুল বৃদ্ধের নিকট গিয়া, জননী যাহা শিখাইয়। দিয়াছিলেন, 
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পুনঃপুনঃ তাঁহাঁই বলিল। বুদ্ধ বালকের কথায় কর্ণপাত না 
করিয়া ভোজনান্তে স্যাগ্রোধ বনে গমন করিলেন। বালক 
অনুগমন করিল এবং সেখানে গিয়াও সে এ কথা বলিল। 
বুদ্ধ দেখিলেন, কোনও শিষ্য বালককে নিবারণ করিতেছে না। 
তখন তিনি মনে করিলেন, এ বালক, কিছুই জানে না, কেবল 
জননীর কথায় ধনের ভিথারী হইয়াছে, হয়ে বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে 
চলিতেছে আর ধনের কথা উল্লেখ করিয়া বিরক্ত করিতেছে । 
যাহাই হউক, আমি যে বোধিদ্রমতলে সপ্তরত্র পাইয়াছি, 
ইহাকে তাহারই অধিকারী করিয়া যাইব। 

বুদ্ধদেব এ্ররূপ চিন্তার পর স্বীয় অন্তরঙ্গ শিষ্য শারীপুত্রকে 
আদেশ করিলেন, এই বালককে দলভুক্ত করিয়া লও। পর- 
মুহূর্তেই রাজা শুদ্ধোদন ও গোপা রাহুলের মস্তকমুণ্ডনের ও 
সন্ন্যানীদলভূক্ত হত্তরার সংবাদ শুনিতে পাইলেন। 

শাক্যসিংহ বত দিন কপিলবস্ততে ছিলেন, প্রায়ই পিতার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং নানা ধর্ম্মপ্রদঙ্দ করিতেন । 
সেইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহন করিয়া পুনর্বার মগধের রাজ 
গৃহে আগমন করেন। রাজগৃহে আনিবার সময় রাহুল, নন্দ, 
দেবদত্ত, অনিরুদ্ধ ও উপালী তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। 
রাহুল তাহার পুত্র, উপালী এক নরক্ুন্দরতনয়। আর সকল 
গুলিই রাজার ভ্রাতপ্পুত্র ৷ 

কিছুকাল পরে রাজগৃহ হইতে তিনি অনাথপিগুদ নামক 


২৩২ বুদ্ধদেব । 


জনৈক বণিক যুবা কর্তৃক আহত হইয়া শরাবস্তীতে গমন করেন? 
শ্রাবস্তী অতি পুরাতন প্রপিদ্ধ নগর» কাশীর উত্তর পশ্চিম অন্ন 
৫০ ক্রোশ দুরে অবস্থিত। এই স্থানে থাকিয়া তিনি শিষ্যদিগকে 
বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলগ্রন্থ ত্রিপেটকের প্রতিপাদ্য সকল উপদেশ 
করেন ।এই স্থানে রাহুলকে ভিক্ষুপদ প্রদত্ত হয়। রাহুলের বয়স 
এখন অষ্টাদশ বর্ষ। বুদ্ধদেব এই স্থানে থাকিয়া রাহুলকে যে 
গভীর উপদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন,সে সজল এখন রাহুলস্থত্র 
নামে প্রনিদ্ধ । বুদ্ধ যখন শ্রাবন্তী হইতে বৈশালীর মহাঁবনে 


বিহারার্থ গমন করেন, তখন উগ্রসেন নামক জনৈক প্রসিদ্ধ . 


বাদুকর তাহার বক্তৃতার মুগ্ধ হইয়া! নিজধৰ্্ম ত্যাগ করিয়াছিল। 

শাক্যসিংহ কৌশান্ীতে থাকিয়া গুনিলেন, পিতা অত্যন্ত 
গীড়িত। পিতার পীড়ার সংবাদ শুনিয় পুনর্ব্বার কপিলবস্ত 
নগরে আনিলেন। আনিয়া দেখিলেন, পিতা মুমূর্য,। তিনি 
শোকে, তাপে ও বার্দক্যে জীর্ণ হইয়াছেন। পুত্রকে সম্মুখাগত 
দেখিয়া বৃদ্ধ রাঁজার মনে যৎকিঞ্চিৎ আনন্দবিকার জন্মিল। পর 
দিবন তিনি পুত্রমুখনিরীক্ষণ পূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করি- 
লেন। বুদ্ধ স্বয়ং পিতার অস্ত্যেষ্টিকার্য্য নির্বাহ করিরাছিলেন। 
এত দিন পরে আজ রাজা! শুদ্ধোদনের মৃত্যুতে শাক্যরাজ্য- 
উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইল। ইতিপূর্বে গৃহের সমুদায় যুবা ও 
বালক বুদ্ধের উপদেশে সন্যাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছে, কেবল 
রাজ! একমাত্র বিদ্যমান ছিলেন, তিনিও আজ ইহলোক ত্যাগ 


স্‌ 
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করিলেন। কিছু দিন পূর্বে যে কপিলবস্তর শৌভাদমৃদ্ধির পরি- 
সীমা ছিলনা, সেই কপিলবস্ত আজ শোকাচ্ছন্ন ও নারীবৃনের 
আর্তরবে পরিপূর্ণ হইয়! শ্বশানতুল্য আকার ধারণ করিল । 
রাজার মৃত্যুতে আজ রাজপরিবারস্থ নারীগণ নিতান্ত 
অসহায়! হইল। তাহা দেখিয়! বুদ্ধ তাহাদিগকে মহাবনবিহারে 
লইয়া গেলেন। গৌতমী, গোপা ও অন্ঠান্ত রমণীগণ সেই সঙ্গে 
গমন করিলেন। প্রভু ধর্মরীজ.গোৌতম এই সকল নারীর 
সতীত্ব, ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও পবিত্ৰতা! রক্ষার জন্য বিশেষ চিন্তিত হই- 
লেন। পরিশেষে, ইচ্ছা না থাকিলেও, প্রিয়তম আনন্দের 
অনুরোধে ইহাদিগকে লইয়া এক সন্্যাপিনী দল স্থাপন করি- 
লেন। শুদ্ধমতী গোপ! এই দলের অভিনেত্রী পদে অভিষিক্ত 
হইলেন। বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে একা! থাকিতে তাল বাঁদিতেন, 
সঙ্গ ত্যাগ করিয়! বিজন বনে যাইতেন, এবং অপার সমাধি- 
সাগরে নিমগ্ন থাকিতেন, সম্প্রতি বর্তমান ঘটনার পর, বৈরা- 
গিনীদল মহাবনবিহারে রাখিয়া, কৌশাম্বীর মুকুল পর্বতে 
সমাধি সাধনার্থ প্রস্থান করিলেন। 
কিছুকাল মুকুল পর্বতে অবস্থান করিরা পুনব্ধার রাঁজগৃহে 
আনিলেন। এবার রাজা বিষিসারের পত্নী ক্ষেম! বৌদ্ধধর্ম্মে 
₹ মুগ্ধী হইয়া সন্ন্যাসিনী হইল। রাজরাণীও সন্যানিনী হইল, 
ইহা দেখিনা নগরের নবীনা নাঁরীগণের স্বামীরা সশঙ্কিত হইল। 
তখন বুদ্ধের উপদেশের এমনই মোহিনী শক্তি ছিল থে» যে 


২৩৪ বুদ্ধদেব। 
একবার মন দিয়া শুনিত সে আর কোনও ক্ৰমে গৃহে থাকিতে 
পারিত না। 

পর বৎসর ভগবান্‌ বুদ্ধ বর্ষা খতুতে কপিলবস্তর সমীপবর্ভী 
সংস্থমার পর্ব্বতে বিহারার্থ গমন করেন। কিছুকাল পরে 
পুনঃ কৌশাহ্বীতে আইদেন । এবার এখানে ভরদ্বাজ নামক 
জনৈক খ্যাতনামা ব্ৰাহ্মণ বুদ্ধমত গ্রহণ পূৰ্ব্বক দলভুক্ত হইল । 

শাকাসিংহ পুনবর্বা খতুতে "চাবিয়া” গ্রামে তিন্‌ মাস বাস 
করিরা শ্রাবন্তী গমন করেন। তৎপরে কপিলবস্তর স্টগ্রোধ বনে 
গিয়া কিছুকাল বাস করিলেন। মহানাম নামক তাহার এক 
খুললতাত পুত্ৰ রাজা শুদ্ধোদনের উত্তরাধিকারী হইয়। রাজা রক্ষ। 
করিতেছিল, এবার সেও বুদ্ধের উপদেশে বাজ্ত্যাগ ও সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিল। এই বার শাঁকারাজা যথার্থতঃই ধ্বংসপ্রাপ্তহইল। 
এইবার রাজ শুদ্ধোদন সত্য সত্যই উত্তরাধিকারিশৃগ্ হইলেন ! 

এ স্থান হইতে তিনি পুনব্ধার রাজগৃহে গমন করেন। এ 
পর্ধান্ত তিনি স্বয়ং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু তিনি 
এত কাল পরে বার্ধক্যবশতঃ ভিক্ষার ভার এক শিষোর প্রতি 
অর্পণ করিলেন। শিষ্য পর কা্ধ্য করে বলিয়া আপনাকে গৌরবা- 
স্বিত মনে করে, তাহা দেখিয়া সে ভার তিনি প্রিয়তম আনন্দের 
প্রতি অর্পণ করিলেন এবং আনন্দকেই অঙ্গত সঙ্গী করিলেন । 
কিছুকাল পরে দুর দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হওয়ায় মেই শেষ 
দশঞ্তেও তিনি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। 
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ও রূপে বুদ্ধদেব প্রায় ৪৪ বৎসর প্রবাঁস-বাঁদ ও ধর্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন। ইনি সমুদয় মগধ,অবোধ্যা১উত্তরপশ্চিম দেশের ও - 
দাক্ষিণাত্যের নাঁনাস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সর্বশেষে কৌশা- 
স্বীতে গিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন । এক দিন তিনি আত্মদৃষ্টির 
সাহায্যে জানিতে পারিলেন, তাহার জীবনের কাৰ্য্য শেষ 
হুইয়াছে। ও 
অনন্তর তথাগত সমুদায় শিষ্যদিগকে ভাকিয়! বলিলেন, 
ভিক্ষুগণ ! তোমর! সর্বদা সাবধান থাকিরা সাধন কর এবং 
সুখে নির্বাণ লাভ কর । আমি বে ধর্ম প্রকাশ করিলাম,সে ধর্ম 
মানব-রাঁজ্যে প্রচার কর। পবিত্র নির্বাণ ধর্ম্ম যেন চিরস্থায়ী 
হয়। শত শত নর নারী যেন কল্যাণে অবস্থান করে। হে 
ভিন্ষুগণ ! তথাগত আর দীর্ঘকাল এ দেহে থাকিবেন না। তিন 
মাসের মধ্যেই নির্বাপিত হইবেন। তাহার বয়স পূর্ণ হইয়াছে, 
জীবনের কাৰ্য্য শেষ হইয়াছে, দেহও জীর্ণ হইয়াছে । তথাগত 
শ্বীত্রই তোমাদিগকে ছাড়িয়া বাইবেন এবং শীঘ্রই নির্বাপিত 
হুইবেন। তাই অদ্য বিদায় প্রার্থনা করিতেছি । 

শিব্যগণ সকলেই বুদ্ধের এই বাক্যে ব্যথিত ও বিস্মিত 
হুইল এবং অনেক ক্ষ পর্য্যন্ত সকলেই নীরবে রহিল। পরে 
গম্ভীরপ্রক্কৃতি তথাগত কাণ্তপকে নির্জনে ভাকিয়া বলিলেন, 
কাশ্যপ ! তোমার সহিত আমি বন্ত্রপরিবর্তন করিব। তোমাতে 
আমি ও আমাতে তুমি, এই ভাবে উভয়ে উভয়ের *ধ্যে 


১৩৬ রা বুদ্ধদেব । 


অবস্থান করিব। তুমি আমার প্রতিনিধি হই সকলকে 
পরিচালন করিবে । কাশ্যপ নিতান্ত দ্রীনভাবে তাহা অঙ্গীকার 
করিল। এই কার্যের পরেই তিনি কুশীনগরাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন । তাহার ইচ্ছা, তিনি কুশীনগরে নির্বাপিত হইবেন । 

পথিমধ্যে তিনি চণ্ড নামক জনৈক নীচ জাতির (চণ্ডালের 
অথবা ব্যাধের ) গৃহে আতিথ্য . গ্রহণ করেন। চণ্ড আত্মবৎ 
সেবার অনুশাসনে তাহাকে মাংসানন ভোজন করায় । এই 
উপলক্ষ্যে তাহার পথিমধ্যে উদরভঙ্গ পীড়া জন্মে । পরে 
তিনি অতি কষ্টে কুশীনগরে উপনীত হুন। 

যেদিন তিনি কুশীনগরের শালতরুতলে দেহ পরিত্যাগ 
করিবেন, সেই দিন কুীনগরে সুভদ্র নামক জনৈক দার্শনিক 
পণ্ডিত তত্বজিজ্ঞান্থ হইয়া তাহার সমীপস্থ হন। ভগবান্‌ 
তথাগত মৃত্বাশব্যায় শয়ন করিয়াও সুভদ্রকে ধর্শতত্ব উপদেশ 
এবং দীক্ষিত করেন । এই সুভদ্রই তাহার শেষ শি্য। 

ধর্মরাজ আজ্‌ নির্বাণ কাল নিকট জানিয়া ভাবিতে লাগি" 
গ্েন। ভাবিলেন,এই ত আমার শেব। এখন কিছু গুড় কথা বলিয়া 
যাওয়া আবশ্তক। অনন্তর তিনি শি্যদিগকে ধর্শের অবশিষ্ট 
গুঢ় কথা সকল বলিলেন । প্রিয় শিষ্য আনন্দকে কাছে বসাইর়া, 
তিরোভাব হইলে যেরূপে অস্তো্টিক্রির। করিতে হইবে, তাহার 
প্রণালী বলিয়া দিলেন। ভিক্ষুকী রমণীগণের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিতে বলিলেন। তাহাদের শুদ্ধতা ও বৈরাগ্য যাহাতে 
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স্থির থাঁকিতে পাঁরে তদ্বিষয়ের বিবিধ উপদেশ প্রদান করি- 
লেন। স্থবিরগণের সহিত সন্যাঁসিনীদিগের ব্যবহারযন্বন্ধেও 
অনেক গভীর কথা বলিলেন । গলিতে বলিতে তীহার ইন্জিন 
সকল শিথিল হইল। সকলেই বুৰিল, তাহাদের গুরুনির্বা- 
পিত.হইতেছেন। 

বুদ্ধদেব অশীতি বর্ষ বয়সে কুশীনগরের বিশাল শাল'তরু- 
তলে ৫০০ শিষ্য রাখিয়! নশ্বর দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া 
নির্দাপিত হইলেন । তাহার শিষ্যগণ তাঁহার বিচ্ছেদে নিতান্ত 
কাতর হইল। তাঁহার সেই মৃত দেহ চন্দনকাঁষ্ঠের চিতাঁয় 
স্থাপিত ও নবরন্তে পরিবৃত হইল । অনন্তর মহীকাশ্তপ প্রভৃ- 
তির দ্বারা তাহার সেই মৃতদেহ অগ্নির দ্বারা সংক্কত অর্থাৎ 
ভন্মদাঁৎ করা হইল। 

ভগবান্‌ বুদ্ধ নিৰ্বাপিত এবং তাহার দেহ ভক্মীভূত হইলে 
ভীহীর ভক্তগণ সেই চিতাভম্ম আদরপূর্কাক গ্রহণ করিয়াছিল । 
তাহার দত্তও পরিগৃহীত হইয়া দিংহলে নীত ও ম হাসমারোহে 
প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। এ সকল পরবর্তী বৃত্তান্ত আমর 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, দে জন্য সে সকল 
কথা আর এতৎ গ্রন্থে বলিলাম না । এই স্থানেই বুদ্ধের 
জীবনের সহিত গ্রন্থের অবয়ব পরিসমাপ্ত হইল। 


৮ 
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বর্মীসংগ্রহ বা বৌদ্ধধর্থ্ের মুলসুন্র । 


বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন ধর্ম্মপুস্তক প্রণয়ন করেন নাই। তিনি 
বুদ্ধ হইয়া শত শত শিযাকে ধৰ্ম্মোপদেশ .দান করিয়াছিলেন, 
সেই সকল উপদেশ অবলম্বন করিয়| তদীয় শিষ্যপ্রশিষ্যগণ 
বুদ্ধধর্ম্দের বিবিধগ্রন্থ প্রচার করিয়া গিরাছেন। আমরা এখন 
নেই সকল গ্রন্থই দেখিতে পাই এবং বুদ্ধমুখোচ্চারিত খণ্ড 
বাক্যও কিছু কিছু ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখিতে পাঁই। বুদ্ধের 
শিব্যালুশিষ্যগণ তাহাকে লোক সমাজে যে ভাবে উপস্থাপিত 
করিরাগিয়াছেন, আমর! তাঁহাকে আজ সেই ভাবেই দেখিতে 
পাইতেছি কিন্তু তাহার প্রকৃত ভাব তাহার নিজনির্শিত পুস্তক 
না থাকায় আমাদের নিকট কিরৎপরিষাণে প্রচ্ছন্ন বা অজ্ঞাত 
আছে। বুদ্ধের প্রশিষ্যগণ বেদ মানিতেন না, বেদের প্রামাণ্য 
খণ্ডন করিরা গিরাছেন, বেদকে অজ্ঞ মানবের প্রপাপ-বাক্য 
বলিয়াছেন, এই সকল দেখিয় আমরা এখন মনে করি, উহা 
. শাক্যদিংহের অভিমত। কিন্তু ভগবান্‌ শাক্যদিংহ বেদকে 


যেকি ভাবে দেখিতেন,কি জন্যই বা তিনি বেদমার্ণের অন্থগমন, 


করেন নাই, অন্তকে করিতে মেন নাই, তাহা এখন কে বলিতে 


পারে? কেইবা তাহ! ঠিক্‌ বুঝাই দিতে পারে? কাষেই 


টি 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ১৫৯ 


এখন আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, বুদ্ধদেব বেদদ্ধেধী ছিলেন । 
অগত্যা বুদ্ধশিষ্যগণের গ্রন্থ দেখিয়! মানিতে হইতেছে, স্বীকার 
করিতে হইতেছে, বুদ্ধ পৃথকৃচরিত্র এবং তাহার ধর্ম্মও পৃথথ্িধ 
ছিল। কাষেই মানিতে হইতেছে, বুদ্ধশিষ্যগণের গ্রন্থে যাহা 
লেখে! আছে তাহা! বুদ্ধের অভিমত । যাহাই হউক, বুদ্ধ বেদ- 
বিদ্বেষী ছিলেন কি ন! তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আঁছে। 
বোধিচর্ধ্যাবতার প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধের অভিমত পদার্থ ও ধর্ম্মের 
সমস্ত অঙ্গ গ্রত্যন্গ বর্ণিত আছে । সেই সকল ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে 
ধর্মনংগ্রহখানি সর্ব প্রাচীন ও সর্বোত্কুষ্ট। আমরা সেইজন্ত 
নাগাজ্জুন কৃত ধর্নংগ্রহ গ্রন্থ হইতে বৌদ্ধধর্মের স্থত্রভুৎ 
প্রধান প্রধান অংশ সকল' সংগ্রহ করিলাম । কির, 
প্রথমে রত্বত্রয়ের শরণ লওয়া। “হননুম ন মহত্‌! রত্রতরয় 
আমার ত্রাণকর্তা, এইরূপ স্থিরওর বুদ্ধি উৎপন্ন না হইলে বৌদ্ধ 
ধৰ্ম্মে অধিকারী হওয়া যায় না। বৌদ্ধর্ম্মে অধিকারা হইবার 
অন্ত প্রথমতঃ রত্বত্রয়ে বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন পূর্বক তদনুবর্তন 


করিতে হয়। ইহারই অন্ত নাম৷ ধর্ম্মগ্রহণ্‌ ও দীক্ষ।। রস 


তরয-বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সংঘ ৷ সংঘ-শব্দের অর্থ নন্যাসী দল । 
লিগৃত্তি ব্রা 


নথি নানন্‌ কুঞবনুজানি। নীঘিত্দিনীনদাহ মম? 
রর উৎপাদ অর্থাৎ উৎপত্তি, আশয় 


ললন্ধাহ্ল্মাযশ্বনি ।--বোধিচিত্তে 
তিনটী কুশল লাভের মূল 


শুদ্ধি ওঅহংকার মমকার ত্যাগ, এই 
অর্থাৎ নিব্বীণ লাভের প্রধান উপায়। 


হে বুদ্ধদেব 


জ্ঞানস্বরূপের অববোধ «বোবিচিন্ত” নামে খ্যাত | বোধি- 
চিত্ত বিবরণ গ্রন্থে ইহার উপারাদি বর্ণিত আছে। আশয় 
শুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তস্থ হিংসাদিদোষসংস্কারের নিরোধ বা বিনাশ । 
ফলিতার্থ, চিত্তনৈর্ঘপ্য। অহংকার মগকাঁর ত্যাগ, এ কথার 
অভিপ্রেতার্থ এইরূপ-_বাঁস্তবপক্ষে আমি স্থিরতর বস্তু নহি, 
কিছুই নহি এবং কিছুই আমার নহে। এবদ্বিধ ভাবনার দ্বারা উক্ত 
দ্বিবিধ নিথ্যা দর্শনের বিনাশ সাধিত হইলে তৎপ্রকর্ষে অহঙ্কার 
মমকার ত্যাগ করা হয়। 

ন্বমলিঘান্রণবদুলা। বন্মঘা__ন্হলা ঘুললা দাদইগলা জীভুলা 
স্শ্রদন্যা নীমিল্তি্মীনদাহু: দব্য্যললা শনি ।__বন্দনা, পুজনা, পাপ 
দেখনা, অন্থমোদনা, অধ্যেষণা, বোধিচিত্তোৎপাদ, পরিণমন 
এই সাত প্রকার বা সপ্তা্ক বৌদ্ধাভিমত পুজা। বুদ্ধের সমীপে 
প্রণমাম্যহং ইত্যাদি বিধানে নতি ক্রিয়। অনুষ্ঠিত হইলে তাহা 
বন্দনা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ধুপাদি প্রদান করিলে তাহা পূজা 
নাম প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধদধীপে পাপখাাপন প্রার্থনার নাম পাঁপ- 
দেশনা। পাঁপখ্যাঁপন প্রার্থনা এইরপ--“আামি বালচাপলো 
বা মোহগ্ৰস্ত হইর! যে সকল পাপ করিয়াছি, সে সকল বিনষ্ট 
হউক” ইত্যাদি। সুত্র, গের, ব্যাকরণ গাথা, উদ্ান, জাতক 
ও উপদেশ প্রভৃতি অধ্যয়ন এবং বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ইত্যাদি 
বাক্য সর্বদা উচ্চারণ করা অধ্যেষণা নামে পরিচিত। বোধিজ্ঞান 
পাইবার জন্ত যে চিতক্ষভি, তাহার নাম বোধিচিত্তোৎপাদ। 


১) 


3 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৪১ 


ইহা “অদ্য মে সফলং জন্ম, জীবিতঞ্চ সুজীবিতং.।”_আজ 
আমার জন্ম সকল, জীবনও সফল, ইত্যাদিক্রমে বহিঃপ্রকটিত 
হইয়া থাকে । পরিণমনা অর্থাৎ বিনর ॥ অনুমোদন অর্থাৎ 
পুণ্যান্থমোদন । পুণ্যান্থযৌদনের স্বরূপ *ম্মদাহ হুং্ত নিশ্মান 
বন্মঘলী: জন সুমন’ ইত্যাদি ক্রমে উপদিষ্ট আছে । অভিপ্রায় এই 
যে, সমুদায় প্রাণী মরণদুঃখ অতিক্রম করুক, স্কলেরই শুভ 
গুভ হউক, ইত্যাদি প্রকার সঞ্ষল ধারণ করা। 

ঙ্গ গন্ধুঘন্র জুলানি । নহু্মঘা__সাম্যানিগালীগহলাহান জান- 
'িঘ্মান্বানা নুদানালী দস্রন্ম ঘান্ত্য বল্মিন্সসলানীতলিচসা ল্বাদাহী 
নিঘ্যাইভিহনি | হিংসা, দত্ত বস্তু গ্রহণ (চৌধ্য ), যথেচ্ছা- 
চার, মিথ্যাচার ও মিথ্য| বাকা, পৈশুন্ত (খল-বৃভি), পাঁরুষ্য, 
বিরুদ্ধভাধিতা; িথ্যাভিনিবেশঃ প্রাণিবধ ও মিথ্যা দৃষ্টি অর্থাৎ 
নান্ডিকত|। * এই দশ প্রকার অকুশলের মূল । এই মূল হইতে 
জীবের জরামরণানি দুঃখ সনু ল সংদারগি হয়। কোঁন কোন 
বৌদ্বগ্রস্থে ইহা "্দশশীল” নামে কথিত ও বিবৃত হইয়াছে। 


হিন্দুদিগের, শান্ত্েও ইহা প্রশবিধ পাপ” গণনা মধ্যে পরিপঠিত 


হুইতেও দেখা যায়। 
সন্ত সালন্মষ্খানি। নহতরঘা_নদান্তনঘ: দিন: অ্ৃভৃঘ্বঘাঘন 


ভিলাহ্স্কনিল ঘিৰান্দাহু: ভ্ৰম হস নি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, 


* বৌদ্ধেরাও নাস্তিকতার নিন্দ। করে। ইহার দ্বার! বুঝুন, প্রকৃত নাস্তি- 
কত! কি এবং বুদ্ধদেব কিরূপ নাস্তিক ছিলেন। 
১৬ 


২২. বুদ্ধদেব । 


সুহৃদ্ধধ ও বৌদ্ধহত্যা, বৌদ্ধগণের প্রতি বিদ্বেষ ৬ তাড়না এবং 
সংঘভেদ,এইগুলি আনন্তর্ধ্য অর্থাৎ বিশেষ নিন্দিত। সংঘতেদ 
শব্দে দলতঙ্গ অর্থাৎ দলের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদন কর! ৷ ( দলা- 
দলির সৃষ্টি করা )। _ 

সভী ভ্রীন্ধমন্মা:। ভাত ভ্রাম: বন্ধ সত্ব যঙ্গী$রঙ্জী বিন্ধা 
মমঁভ্তা রনি লাভ, অলাভ, সুখ, দুঃখ, যশ, অবশ, নিন্দ।, 
প্রশংসা, এ গুলি লোকবর্ম্ম। এ ধৰ্ম্ম বজ্জনীর অর্থাৎ এ পক- 
লের প্রতি লক্ষ্য না করাই ভাল । 

হু জী জা: | ব্যান: সনিছী লালীওি 


বন্যা ন্বহুভিণিদ্বিন্ধিন্ন্তা নি । 
রাগ অর্থাৎ বিষয়াসক্তি। প্রতিঘ অর্থাৎ পরবিদ্বেষ। মান 
অর্থাৎ অহং 


“মম-জ্ঞান । বুদৃষ্টি অর্থাৎ কুজ্ঞান ।--কৰ্ম্মফল নাই, 
মরণই মুক্তি, ইতাদি প্রকার জ্ঞান। বিচিকিৎসা অর্থাৎ সন্দেহ । 
বুদ্ধের উপদেশ ঠিক্‌ কি না, নির্বাণ হয় না, ইত্যাদি প্রকার 
চিন্তা। এই ছয়টা ক্লেশ নামে পরিচিত। 
" নির্বাণাধিকার হয় না। 


নত্রলি'গনি হুদ জা: । নভুঘঘা-ল্গীপ্: ভঘলান্তঃ প্রন: মভাক্ছ 
৮ লু: মান লামা বিস্টিল্বা স্বীক্মনদনুদা ব্যান 
সত্মাত্র' জীভীহা মলালী ল্রদিনস্মনি: নিশ্বীদী অল্সললা জীলার্খ লিন’ 
. বিনা জিননাহ্ীলি ইহার-অর্থ এ 
লক্ষ 0), প্রদাশ ৫) ঈষযা, 
পরবঞ্চনা, মদ, হিং 


ই যে ক্রোধ, উপনাহ, 


সা, নিলজ্জতা, স্ত্যান অর্থাৎ অনুৎসাহ, 


এ গুলি থাকিতে 


মাতৎ্সর্য্য, শঠতা, মায় অর্থাৎ 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ৃ ২১ 


শ্রদ্ধাহীনতা, কৌনীদ্য অর্থাৎ কুণীদবৃত্তিষ্ প্রমত্ততী, স্থৃতি 
বিলোপ, চিত্তবিক্ষেপ (চাঞ্চল্য ), -সংগ্রজন্য (?), কুৎসিত 
কর্মে রতি, মিদ্ধ অর্থাৎ শুদ্ধতা, বিতর্ক ও বিচার, এই, ২৪টি 


_ উপক্লেশ নামে খ্যাত । 


সত্ব লানন্লহ্ঘানি। সদ্ধানান্নন্খ ল্রামনানন্রশ্ম দ্সানাঅলান্যহ্থ 
ন্ধগল্রনান্ন্নহ্বী নখ নান্ভন্ম স্ব নি ।--ধৰ্্মমাৎসৰ্য্য-_-আমি ধান্মিক, 
ইত্যাদিবিধ ৷ লাভমাৎ্দর্যা__মামি অন্যাপেক্ষা অধিক লাভবান 
ইত্যাদি প্রকার । আবাপমাত্সধ্য_-গৃহাদি বিষয়ক আধিক্য- 
বোধ । কুশলমাত্দর্যা-লোকোত্তর ধর্মের অভিমীন। বর্ণমাৎসর্য্য = 
ত্রাহ্মণত্ব পবিত্রত্বাদি ঘটিত শ্ৰেষ্ঠতা বোধ । ইহার দ্বারা বুঝা 
গেল যে, জাত্যভিমান বৌদ্ধধর্মের অনভিমত। অর্থাৎ বৌদ্ধের 
জাত্যভিমান ত্যাগ কর! বিধের | 

বাতি স্্তা। লহুঘঘা_্ান্যলন্দ নিনু' জন্ম নদ্দাদত্ববীনি। 
--চতুর্ষ্ব আৰ্য্য সত্য পরে বল! হহবে। ত্রিরত্ব বলা হইয়াছে। 
সেই ছুই এবং কর্ম ও কর্মের ফল। এই চারি প্রকার শ্রদ্ধা 
অর্থাৎ শ্রদ্ধার যোগা। ফলিভার্থ, এ সকল অব্যর্থ ও বিশ্বান্ত। 

হান ন্নিনিঘ ।' বহু বহা__ঘন্বাহান লানিনহার্ন বীনীহানভ্ীনি } 
দান তিন প্রকার | ধর্মদান, দ্রব্যদান ও মৈত্রীদান বা অভয় 
দান। 


* টাকার ব্যবনা ও সুদ গ্রহণ কর! বৌদ্ধবর্শে নিষিদ্ধ। 
1 উপরেশ অর্থাৎ নংসারদুঃখ ডৎপত্তির সহকারী কারণ । 


৪৪ বুদ্ধদেব। 


নিনিঘ জন্বী। অভ্মপ্রা-_শুভঘন্বীরীহলীহ ভুনদশ্নহুণীষ স্ব 
ন্িহনীভস্ব লি কৰ্ম্ম শব্দের অর্থ ধশ্মান্ণঠান ও তজ্জনিত সংস্কার । 
এই সংস্কার পুণ্য পাপ নামে খ্যাত। তাহা ত্রিবিধ অর্থাৎ তিন 
প্রকার। কোন কোন কর্মের ফল দৃষ্ধধৰ্ম্মবেদনীয় অর্থাৎ 
এতৎ শরীরে অনুভূত হয়। যাহা এতংশরীরে ভোগ বা অনুভূত 
হয় তাহা দৃষ্টধৰ্শ্মবেদনীয়। কোন কোন পুর্বক্ুত কর্মের ফল 
বীজভাব প্রাপ্ত হইয়। এই শরীর বা শরীরাস্কুর জন্মায় । 
যাহা শরীর জন্মাইয়াছে ও শারীর বিনাশ করিবে তাহা 
বোৌদ্ধশাস্ত্রে উৎপদ্যবেদনীয় নামে পরিভাবিত। ঘে সকল 
কৰ্ম্ম এতৎশরীরে সঞ্চিত হইয়া আগামী জন্ম প্রদব করিবে 
অর্থাৎ জন্মাইবে_-দেই সকল কর্ম তৎশান্ত্রে অপরবেদনীর নামে 
কথিত হয়। আমাদের শাস্ত্রে এবন্বিধ ধঙ্থত্রয় প্রারন, সঞ্চিত 
ও আগামী নামে পরিভাষিত। পাতগ্জল যোগশান্ত্রেও ইহা 
“দৃষ্টাদৃষ্টবেদনীয়” ইত্যাদি-ক্রমে কথিত হইয়াছে। 


ব্রীত্যাকন্মূত্তাি ৷ নহুপ্রা__জীনলী লীন স্বঘখীনি। ঘনন্বিদ- 
ঘধ্যঘান্‌ ন্রী্যন্ধগত্ৰমূত্ৰালি | নহ্যঘা ।_্দী5 জীলী$ লীস্স্ব নি ।__ 


নির্বাণই পরম কুশল। তদ্দিপবীত সংসার অকুশল। অকুশলের 
মূল তিন প্রকার। লোভ, মোহ, দ্বেষ এবং কুশলের নিদান 
অলোভ,অমোহ ও অদ্বেষ। চিত্তস্থ লোভ মোহ ও দ্বেষ পরিত্যাগ 


করিতে না পারিলে নির্বাণ ধরে অধিকারী হওয়া যার না। 
লিজ: সন্ধা । ণহ্যঘ্া_স্বমিল্বিত্বম্িন্বাঘিমীন্তজিলা5দিদব্ৰা- 
িত্বাস্দনি । 


- শিক্ষা তিন প্রকার । তদবথা-_-চিন্তসন্ববীর, নীল 


০ 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৪৫ 


সম্বন্ধীয় ও প্রজঞদন্বন্ীর ৷ চিত্ত, শীল,ও প্রজ্ঞা,এই তিন প্রকার 
পদার্থ শিক্ষাধিকারে বাবহৃত আছে। অর্থাৎ বুদ্ধের উপদেশ 
মালা অবলম্বন করির| এ তিন পদার্থের সমস্ত অধিকার শিক্ষা 
করিতে বা আঁরত্ত হয়। ইহার অবান্তর প্রতেদ দশ প্রকার; 
তাহা বুদ্ধজীবন উপদেশে কথিত হইয়াছে । 

স্রল্লাবীনক্পনিস্তাবা:। শন্বীন্ধব্ত্বান্হিনাদল্ান্দনি ।__দর্বভূতে 
সৌহার্দ স্থাপন করার নাম টৈত্রী। পরছুঃখ হরণেচ্ছারূপিণী 
ক্কপার নাম করুণা। পুথ্যবানের পুণ্যে হৃষ্ট হওয়ার নাম 
মুদিতা। অপুণ্যশীলের প্রতি হর্ষবিষাদাদি বর্জন করার নাম 
উপেক্ষা । একাধারে এই চারিটা অবস্থান করিলে তাহ! ব্রহ্ম- 
বিহার নামে খ্যাত। ১ আমাদের গ্ীতাশাস্তের ব্ৰাহ্মী 
স্থিতি)। 

দত দাহলিনা। নহ্ঘঘা হানদাহলিনা হ্ীত্রদালিনা ঘালিনাহ 
লিনা নীশ্মদাহলিনা চ্মালদাহলিনা সক্সাদাহলিনা অনি ।__পাঁরমিতা। 
অর্থাৎ পরমভাব। অথব! উৎকর্ষ কোষ্ঠাপ্রাপ্তি)। দান অর্থাৎ 
ত্যাগ। দান, শীল, ক্ষমা) বীৰ্য্য অর্থাৎ ধর্মলাভে উৎসাহ, 
ধ্যান, প্রজ্ঞা, এই ছয় প্রকার পদার্থ বৌদ্ধনির্দিষ্ট পারমিতা । 

ভ্রল্রাৰি ভণৃন্তনলূলি ৷ হান ি্রনন্দন লগ্রস্থশ্যা ন্তলানাধঁনা স্বনি।-- 
দান, প্রিয়বাক্য, অর্থচধ্য। অর্থাৎ বস্তুতন্থান্বেষণ, সমানাৰ্থত! 
অর্থাৎ সমদর্শিতা,এই চারিটী সম্যক্রূপে গ্রহণীয় অর্থাৎ স্বীকার্য্য 


বা আদরণীর। 


৪ বুদ্ধদেব । 
! শলাল্তাম্্ন্বতালি । নহ্যঘা-তৃত ন্ভ্তহ্বী নিহীঘী লাবস্বীনি।__ 
দুঃখ, উৎপত্তি, নিরোধ অর্থাৎ বিনাশ ও মার্গ। (ও সকলের 
পথ বা নিমিত্ত) এই চারিটা আর্ধসত্য নামে পরিভাষিত। 
ন্রনভীঘ্ান্ভ্ব:£। নহ্ঘঘা-_গ্সান্মবাব্তী, আন্ধার, ঘন্থাঘাত্যী 
নন্দঘান্ঘী ্বনি।_-আত্মধারণী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে রতি। 'এই 
রূপ, গ্রন্থে রতি, ধর্ম্মেরতি ও মন্ত্রে রতি ।* 
মতত্রভ্ুলয:। নত্তানল্ম,নি: ঘন্মানত্য,নি: নান, নিজ্ঘানান্ত্লি: 
মীবরাববত্,বিক্বান্তঅএলিশ্বী নি ।-_অন্ুন্মতি শব্দের অর্থ অনুমরণ । 
বুদ্ধের অন্ুনরণ, ধর্ন্মের অন্ুনরণ, সংঘের অর্থাৎ ধার্মিক বৃদ্ধের 
অনুনরণ, ত্যাগের অন্গনরণ, শীলের অনুসরণ, দেবান্ুনরণ, এই 
চতুৰ্কিধ অনুদরণ। (অনুস্থৃতি অনুস্থতি ) | 
ম্বলানি ঘল্মাণভানি | নহ্খঘ্া__্সলিন্যা: ক্নন্তজান্াং।, ভ:ভ্বা: 
ন্তজ্রনজাবা; |. লিবান্মাল: অলনলল্জানা:। থান্দ লিল্নাদ্যস্ত নি। 
সংস্কার বা ভাববিকার মাত্রেই অনিত্য । সমন্তই দুঃখ)সমন্তই 
নিরাত্মা অর্থাৎ নিঃন্বরূপ (খ-পুষ্পাদির স্তার তুচ্ছ) এবং 
শান্ত নির্বাণ পরমাথ | এই চারিটী ধর্মপদ নামে খ্যাত । 
এই চারিটার তথ্য বা বথাবথন্প প্রতীত হইলে তাহা, হইতে 


নিতে স্তায় বৌ'ক্ধরাও অন্তর নানে ও যন্ত্র পাঠ করে। সন্ত জপও কত) 
তাহাদের এক প্রকার নন্তরের নান স্বস্ত্যয়ন গাথ|। এই স্বস্ত্যয়ন গাথা মহাবস্ত 
অবদান গরস্থে দেখিতে পাইবেন । শ্বত্যয্ণন গীথা গান করিলে উৎপাত নিবা- 
রণ ও মঙ্গল হয়। * 
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মন্ুযোর অমানুষ্য ধর্ম লব্ধ হয়। মনুষ্যোত্তর ধর্ম্মলাভ ও বুদ্ধ 
হওয়া সমান কথা । 

ননঘ: মু | নহ্যণ্রা_লব্বধীবমক্‌ স নীতন্তখী নন্র্থী ইনি | 
নরকগতি, তির্য্যকগতি, 'প্রেতগতি, অন্থুরগতি, মনুষ্যগতি 
ও দেবগতি। গতি শব্দের অর্থ প্রাপ্তি। নরকগতি অর্থাৎ 
নরকপ্রান্তি। তীর্ষ্যকগতি_তীর্য্যক দেহপ্রাপ্তি ইত্যাদি । * 

মত্তঘ্নানন: | ঘুঘিল্যঘন্ীলা নাম্তবান্ধাত্রা বিত্রানস্ব নি ।-_পৃথিবী, 
জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞান। এই ছয়টা ধাতু । অর্থাৎ 
শরীর ধারপোপযোগী পদার্থ । 

অভী নিবীন্বা:। নহ্যঘা_দী ক্দানি দম্যনি গ্যন্মল। ল্যান 
ক্দ্ঘক্সী নত্তিঘা বনানি দম॥নি মূন্মন । আন্দাস্মালন্্মামনন 
দঙ্গনি স্ুন্মল্‌ | বিস্মানানন্ন্্বাথনন দঙ্গানি মূন্দল্‌ ৷ আন্দিস্তন্মামনন 
সগ্যনি মূন্মন | ঈবন্ব'ক্সানান্রল্লানাঘনল সম্মান যল্রন্‌ | ন্তত্নীনহ- 
ঘিননিতীঘ ঘঙ্জমনি যন্মল -_মোক্ষ বা মুক্তি ছয় প্রকার ৷ রূপ 
শুন্য দর্শন (সাক্ষাৎকার), আধ্যাত্মিক অরূপ অবস্থা সাক্ষাৎকার» 
আকাশানস্ত্য সাক্ষাৎকার,অনস্তবিজ্ঞানের আয়তন সাক্ষাৎকার, 
আকিঞ্চন্ত আয়তন সাক্ষাৎকার, নৈবনংজ্ঞানাসংজ্ঞারতন দর্শন 
অৰ্থাৎ সাক্ষাৎকার এবং সংজ্ঞাবেদনানিরোধনাক্ষাৎংকার । এই. 


* ইহার দ্বার) জান গেল বে বৌন্ছেগা ক নানে, কন্দেগ জগ নানে।॥ 


কর্মের ফল স্বৰ্গ নরকাঁদি গতি, তাহাও নানে । অন্ত সুজ এ কথ বিলে, 


কথিত আছে। 


। A SETI 
Le 


২৪৮ বুদ্ধদেব । 


মোক্ষ -বটকের মধ্যে চরম মোক্ষ নির্বাণের সমানার্থক ৷ 
বৌদ্ধেরা বাহাকে নির্ব্বাণ বলে, হিন্দুরা তাহাকে টকবল্য বলে । 
হিন্দুরাও নির্বাণ শব্দ ব্যবহার করে; কিন্তু তাহা নববৌদ্ধাভিমত 
আত্মনিরোধরূণী নহে। তাহা আত্মকৈবল্য। ভগবান্‌ শাক্যসিংহ 
নির্বাণকে আত্মকৈবল্য বলিয়া জানিতেন, (পরিশিষ্ট দেখ ) 

মাহ ঘনমুত্যা:। দধ্ভদানিন্ধলী আনব: তরল দশ্বান্তলিন্দী আগ্রা 
শাহী ঘনুিজ হন্ধান্তলি্ধ সাধ্মনন্ধাম্মিন্ধ শান: হজাক্ছালিক; 
দাগ্ব্ুত্বিজী নালনিন্ধখ্বীলি পুত শব্দের অর্থ ভিক্ষু। তাহা দ্বাদশ 
প্রকার। পিওপাতিক- গ্রাসযোগ্য অন্ন ভিক্ষা করিয়া জীবন 
ধারণ করে। ত্রৈচীবরিক অর্থাৎ অন্তর্বাস ও বহির্কাস মাত্র 
ধারণ করে। পশ্চান্তক্তিক অর্থাৎ দিবাশেবে ভিক্ষা লব্ধ অন্নের 
দ্বারা আহার নির্বাহ করে। নৈবদ্যিক অর্থাৎ এক স্থলে 
থাকিরা যদৃচ্ছালন্ধ অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করে। যথা 
সংস্তরিক অর্থাৎ বদৃচ্ছালক শয্যায় শয়ন করে। বৃক্ষমূলিক, 
একাসনিক, এ ছুটীর অর্থ সহজ। অভ্যবকাশিক, বাহার! বিরল 
বাস করে। আরণ্যক, শ্বাশানিক, এই হুই শবও সহজ। 
পাংশুকুলিক অর্থাৎ ধুলিশয্যাশায়ী । নামতিক অর্থাৎ নামা- 
তিক্রমী-_নাম প্রকাশ করে না। 

সল্লাহি স্তানালি। নছ্যঘা-ন্তমিনন্দ অনিতা নিহল দীনি 
ন্বত্ স্বানি সমল" ম্যালম্‌ । সম্যান্মসম্তাহান্‌ দীনিম্বভ্তানিনি স্বিনী- 


অল । ভঘত্বা্ম নিল দলন্য স্বত্তসিনি ভনীন্ন্নূ। জত নিদব্য্বিত্রিত 
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ও ন্ুত্তা নহুনণি লন্বধী ঘালনিনি ৷-বুদ্ধাভিমত এই ধ্যান চতু- 
্টর বুদ্ধের জীবনীভাগে বিশদ রূপে বলা হইয়াছে । 

হুগ্ম ধূনঘ: ৷-- ভূমি শব্দের অর্থ ধ্যানারড় পুরুষের পর 
পর উন্নত অবস্থা । ইহা! দশ প্রকার। প্রমুদিতা, বিমলা, 
প্রভক্করী, অচ্িগ্রতী, স্থৃদূর্জরা, অভিমুখী, দুরং গমা, অচলা, 
সাধুমতী বা৷ মধুমতী, ন্বশেষে ধর্ম্মমেঘ । কেহ কেহ সমন্তপ্রভা, 
নিরুপম! ও জ্ঞানবতী, এই তিন ভূমিও বলেন। এ সকলের 
আংশিক বিবরণ পশ্চাৎ বলা হইবে। পাতঞ্জল মোগশাস্রোক্ত 
ভূমির সহিত বৌদ্ধাভিমত ভূমির অনেক স্থলে এঁক্য দেখা যায়। 

নতি নক্মাবত্রালি ৷-_-অভিনম্বোধি রৈশারদ্য, আশ্রবক্ষয়জ্ঞান 
বৈশারদ্য, নৈর্বাণিকমার্গাবতরণবৈশারদা,এই তিন বৈশারদ্য। 

লাকী লাৰা: মার শব্দে কাম । অথবা তয়াদির উদ্বোধক 
দেবতা । বৌদ্ধ মতে ইহ! ৪ প্রকার ৷ স্বন্ধমার, ক্লেশমার,দেবগুত্র 
মারও মৃত্যুমার । বুদ্ধ এই চার প্রকার মার জয় করিরা মার- 
জিৎ নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। (জীবনী দেখ) 

নীঘিন্বলানাঁ হু ক্সিনা ।__আযুর্র্বশিতাঁ, চিত্তৰশিত1) পরি- 
স্কারবশিতা, ধর্ম্মবশিত!, খাদ্ধিবশিতা,জন্মবশিতা,অধিমুক্তিৰশিতা, 
প্রণিধানবশিতা, কর্ন্মবশিত| ও ভ্ঞানবশিতা। অর্থাৎ আয়ু, 
চিত্ত, ধর্ম, খদ্ধি, জন্ম,মধিমুক্তি,গ্রণিধান, কর্মা, জ্ঞান, 'এ সমস্তই 
তাহাদের বশীভূত বা অধীন । , 

ব্ললাহীঘীনলন্র: ।. নহ্বপঘা_ব্তস; ভব হুল: অতাহুজ: ‘ভদ্ৰ 
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দাত্ব্বস্ব।_চারি প্রকার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান বা দেহ। 

অণ্ড, স্বেদজ, জরাধুজ ও উপপাদুক ৷ পক্ষী প্রভৃতি অণ্ডজ, 
ংশ মশকাদি স্বেজ, মনুব্যাদি জন্নাধুজ এবং দেবদেহ সকল 

উপপাছুক। এতন্মতে উতভিজ্ম দেহ স্বেদজ দেহের অন্তর্গত। 

ই ভ্তল্ব | বহ্যনা-নতলিনত্ম মৰলা্ন্তল্মস্তব নি সত্য দ্বিবিধ। 
এক সংৰৃতি সত্য অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্য; দ্বিতীয় পরমার্থ সত্য । 
[এই স্থানে বেদান্তের মত স্থান পাইতে পারে] । 

জাল ন্রিনিণঁ । 


ণহল্রঘা-ন্বল্মাহগ্ৰীল্র ন্ধগ্রত্রমগ্রদ্ধ সীত, মদ্লাঘ 
নিনাশ্রীব্বস্বীনি। 


“ধর্ম্মনস্তার, কুশলকার্য্য ও পরোপকার। এই 
তিন.প্রকার শীল অর্থাৎ বুদ্ধগণের চরিত্র বা স্বভাব। 

ভ্রান্নি্নিনিঘা । ণহুললা-_ঘন্মলিঘ্বানল্রযন্নিনৃ'ন্তামিনাম্তন 
শালি: দহীদন্াক্ঘন্মঘানিরখনি 1 ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমাগুণ বা সহ 
করা। তাহা ত্রিবিধ। ধর্খের কঠোরতা! সহ করা, শীতোষ্ণাদি- 
জনিত দুঃখ সহ্য কর! ও পরোপকারার্থ ক্লেশ স্বীকার করা । 

গা ন্বিনিঘা । নহুঘশ্রা-স্ু,নলনী ন্বিন্লালযী ধাননালধী শীনি। 
_প্রজ্ঞ। তিন প্রকার। ১ শ্রতমরী__বাহা শান্ত্রশ্রবণে জন্মে । 
২ চিন্তামরী_বাহা চিস্তাবলে জন্মে। ওয় ভাবনাময়ী_যাহ! 
প্রণিধান বলে প্রকাশ পায়। 

মান নিবি । . নহুবঘা-মবিজন্মন নিনন্বদন্তলমাননীঘজ, 
ন্যাঘাঁদান্রাদংনাত্ শনি ।__নিব্বিকন্ন,সবিকল্প ও পরমার্থরত্যোপ- 
রক্ত, এই তিনং প্রকার জ্ঞান । : 
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ঈহাক্মন ছিল্মি । স্ন্মনিবান্দা ঘ্বত্তইব্যন্সস্ব নি _নৈরাত্ম্য 
অর্থাৎ শুন্ততা। তাহা দ্বিবিধ ৷ ধৰ্ম্মনৈরাত্মা ও পুদ্রগলনৈবাত্ম্য। 
পু্গল শব্দের অর্থ দেহ। এতৃন্মতে দ্েহাধিষ্ঠাতা আত্মা স্থির 
স্বভাব নহে; সুতরাং তাহাও শুন্যকল। 
. প্রৱাখী দ্বীদা!। দুশ্মণিহস্ত: অন্ুহীদ: নহ্বাহানি: ভবন 
ভবীদর্খীবি 1_দ্বীপ ৪টা ৷ পুর্বববিদেহ, জঙ্দ্বীপ, অপরগোদানিক 
ও উত্তরকুরু। 

অপ্তাব্ঘানব্জা:। বহাল জান্রমুনু: বছানা বীহ্বী নত্তাবীত্ 
হ্বন: সনাদনা5নীল্বি্ব নি ।--৮ প্রকার নরক । সঞ্জর, কালস্ুত্র, 
সংঘাত, রৌরব, মহারোরব, তপন, প্রতাপন ও অৰীচি। বৌদ্ধ" 
দিগের মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে এই ৮ নরক অতি চমৎকার 
রূপে বর্ণিত হইয়াছে । পাঠ করিলে হৃৎ্কম্প ও রোমাঞ্চ 
জন্মে। 

তু ন্মালানস্তহা হিৰা: ৷ 
জ্লি'মন্দ্দিনা আলমা লিন্মাঘ্যবনন: 
কামচর দেবতা শ্রেণীভুক্ত চতুর্মহারাজিক, হা 
নিৰ্ম্মাণরতি, কায়িক ও পরিনির্ষি হবশবর্ভী ৷ আমাদের যোগ 
শান্ত্েও এই চারিশ্রেণীর দেবতা বর্ণিত আছে। 
| বহ্ষগ্া-লপ্সন্জাঘিন্ধা লক্মঘব্া- 


নহবত্বা-স্বানুলদ্াবালন্ধাণিন্ধান্স 
দৰ্নিন্মিননগ্জনন্নিনস্ব নি।- 


অভাহুগ হুদ্রানন্বব্যা হুনা:। 
ভ্িনা লক্মদাদঁত্রা নত্তালল্লাঘ দনিন্বালা সনাযালা ব্াদানমথ: 
সনিনম্যমা: যলন্ধন্ভভা গললন্ধাং ঘুখনসঘলা ভত্তন্বাতা স্মমস্রিন্তল্লা 


OE রি... 


২৫২ বুদ্ধদেব | 


সন্পস্থা নদা: ন্বভুগগা: স্হুখ না সন্ধানিষ্তাস্ব নি | অলান্ীও ভৃদাবল্লৰ্া: | 
হু্ঘা-ান্সাম্ালন্পনাঘললীঘা নিষালালন্পনাতনলীদা স্মানিস্ম 
ল্মাগ্রননীদ্া লমল্লস্রানান্তশ্বাঘনলাদনাস্বানি এ সকল দেব- 


তার কিছু কিছু বৃত্তান্ত পরিশিষ্ট বল! হইবে। 
দত জন্কা:।_-রূপন্থন্ধ, বেদনাস্বন্ধ, সংজ্ঞাস্বন্ধ, সংস্কারস্বন্ধ ও 
বিজ্ঞানস্বন্ধ। জগৎ এই পাঁচ স্বন্ধে বা পাচ বিভাগে বিভক্ত । 
এ বিভাগ বৌদ্ধদিগের দর্শন শান্তর মধ্যে প্রদর্শিত আছে 
এবং এ পুস্তকেও সংক্ষেপে বলা হইতেছে । 
শাহুম্াবননানি।_চক্ষু,শ্োত্র, ভ্রাণ, জিহ্বা, কায় অর্থাৎ ত্বক্‌, 


শন। এ গুলি ও রূপ, গন্ধ, শব্দ, রন, স্পর্শ, ও ধৰ্ম্ম, এই বার 
আয়তন । 


স্মভাহুম্‌ ধানৰ: 1- চক্ষু, শ্রোত্র, স্রাণ, জিহ্বা, কায় বা ত্বক, 
ও মন, রূপ, গন্ধ, শব্দ, রন, স্পর্শ রশ চক্ষুধিজ্ঞান,শ্রোত্ৰরিজ্ঞান, 
ভ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান,ত্বক্বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান । মিলিত 
এই অষ্টাদশ ধাতুমধ্যে গণ্য । এ বিভাগও দাৰ্শনিক । 

নন্ন'ন্ধাহম হৃদন্ন্মা: 1 চক্ষু» শ্রোত্র,দ্রাণ, জিহ্বা, ত্বক, রূপ, 
শব্দ, গন্ধ, রস স্পর্শ ও বিজ্ঞান। এই একাদশ রূপস্কন্ধের অন্ত- 
নিবিষ্ট। এইরূপে নপন্ধদ্ধের বিভাগ বা বিচার হইয়| থাকে। 
বেদনাদ্ষন্ধের বিভাগ এইরূপ _ ? 

নহুলা নিনিধা 1--বেদনা-শব্বের অন্ত নাম অনুভব । তাহ! 
তিন গ্রকার। সুখ, ছঃখ ও উভয়াভীত। [এই স্থানে বেদান্তের 
বিশেষ সম্মতি দেখা যায় ]। ও 


| 
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ংজ্ঞাস্কন্ধের বিভাগ নিমিত্তের অন্ত্যারী অর্থাৎ কাঁরণোদ্রেক 
অনুসারী । 
স্কার স্বন্ধের বিভাগ এইরূপঃ__সংস্কার দুই প্রকার । প্রথ- 
মতঃ এক প্রকার, দ্বিতীয়তঃ অন্ত প্রকার। চিত্তপ্রযুক্ত ও চিত্ত- 
বিযুক্ত । চিত্তপ্রযুক্ত সংস্কার ৪০ । যথা 
বেদনা, সংজ্ঞ৷, চেতনা, ছন্দঃ, স্পর্শ, মতি, স্থৃতি, মনস্কার, 
অধিমোক্ষ, সমাধি, শ্রদ্ধা, প্রসাদ, প্রশ্রন্ধি, উপেক্ষা, লজ্জ৷- 
সামান্য, লঙ্জাবিশেষ, লোভ, অদ্বেষ, অহিংসা, উৎসাহ, মোহ, 
প্ৰমাদ, কৌদীদ্য অর্থাৎ ভোগ তৃষ্ণা, অশ্রদ্ধা, আলন্য, ওদ্ধত্য, 
অলসভাব, অনপত্রত্ব, ক্রোধ, উপনাহ, শাঠ্য, ঈর্ষা, গ্রদাশ, 
অক্ষ ?, মাৎসর্ধ্য, মায়া, মদ, বিহিংস1, বিতর্ক ও বিচার । এত" 
ভিন্ন, চিত্রবি প্রযুক্ত সংস্কার ১৩। পল্িঘিমন্তন্জাবানলঘীহৃঙ্ !” 
যথা প্রাপ্তি, প্রাপ্তি, সভাগতা, অসংজ্ঞিক, সমাপ্তি, জীবন, 
জন্ম, জরা, স্থিতি, সনিত্যতাঃ নাঁমকার, পদকার ও বাঞ্জনকার । 
বিজ্ঞানবিভাগে ৬ প্রকার অবান্তর বিভাগ আছে। যথা 
নতুন পরূপ, শব্দ, গন্ধ, রস» স্পর্শ ও ধৰ্ম্ম । এ সকল আলয়- 
বিজ্ঞান মূলক । 
ৰদ বিঅমব্রমাবল্‌ রূপ শের অর্থ দৃশ্ঠ,তাঁহা বিষয়স্বভাঁব । 
বিষয়স্বভাব রূপ নীল, গীত, লোহিত, অবদাঁত, হরিত, দীর্ঘ, 
ু্ব, পরিমগুল, উদ্নত, অবনত, সাত, বিসাত, অচ্ছ, ধু রজস্‌ 
মৃহিকা; ছায়া, আতপ, আলোক ও অন্ধকারাত্মক ৷ 
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ব্রন ঘুহ্দনানত্রক্ছো: | ন্রন দনমন্ধ নাহি আহা ছন হত ললীত্রা 
চনলীপ্রমহনাভানিগবনি:_পুরুষোচ্চারিত বাক্যরপ শব্দ ৭প্রকার। 
হস্তাদিজনিত শব্দও ৭ প্রকার। সে সকল মনোজ্ঞ অমনোজ্ঞ 
ভেদে দ্বিবিধ । সর্বসমেত ২৮ প্রকার | পরিষ্কার কথা অর্থাৎ 
বাক্শক্তি সমুখ শব্দ ও নি্দীবপদার্থনমুখ শব্দ উক্ত উভতয়প্রকারে 
বিভক্ত | 
হত: নভুৰিঘ: রস ৬ প্রকার ৷ মধুর, অস্ত্র, লবণ, কটু, তিক্ত 
ও কৰায় । ‘ 


লাবন্য: ।--গন্ধ চতুর্ক্বিধ । স্থগন্ধ, দুর্গন্ধ, সমগন্ধ ও 
বিষমগন্ধ। / 

এই সমুদায় বিভাগ বৌদ্ধদর্শনের অনুযায়ী এবং এ সকলের 
বিশেষ বিবরণ প্রত্যেক প্রধান প্রধান বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত 
আছে। এ সকল পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞানের নিমিত্ত একটা চিত্র 


প্রদত্ত হইল, মনোযোগ সহ দেখিলে ও পাঠ করিলে অধিকাংশ 
বোধগম্য হইতে পারিবে। 


ঘুঝানাদানাক্যা ভঙ্গ 1_ পূর্ণতা লাভের উত্তরোত্তর দশ প্রকার 
অবস্থা বা শ্রেণী আছে। যথা--প্রমুদিতা, বিমলা, গ্রভীকরী, 
অর্চিগ্নতী, সুছুর্জয়া, অভিমুখী, দূরপ্গমা, অচলা, মধুমরী বা 


_ সাধুমতী, ও ধর্মমেঘ। এই সকল অবস্থা বর্গ ও ভূমি নামেও 
পরিভাষিত হইয়াছে । 11 


* হনা:দাছলিনা: । 


+ 


EU 
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LEM 


৭৫ ধ্যান 

চার, 

নি 

সৃংস্কৃতধৰ্ম্ম । fn বা 

| ১ টা 
রূপ চিত্ত চৈত্তধৰ্ম্ম (=চি 

চক্ষু 10 , তির 

শ্রোত্র দ্ধ! 
ঘ্রাণ হন্ত | 

জিহ্বা বিজন মনস্‌ fe চুল 

All (একই অর্থ) 


রূপ যাহ! চিত্ত তাহাই মন এবং 
তাহাই বিজ্ঞান । 


| গন্ধ বিষয় 
রস 
স্পর্শ ] a 
অবিজ্ঞপ্তি [দ। 


২৫৪ 
নন! 
সননাপ্রদীনং২ 
হস্ত্যাদি! 
ভেদে রি ৫ 
বাক্শতিস্ ! 
হি হানা 
প্রতিসংখ্যানিরোঁধ 
ভি? অগ্রতিসংখ্যানিরোধ । 
ও কষাঃ অসংস্কৃতধর্মী। 
অল | 
বিষদগরত্তসংপ্রবুক্ত সংস্কার)  চিত্তবিপ্রযুক্ত সংস্কার 
| ৬ 
0 প্রাপ্তি জাতি 
বিশেষ | অপ্রাপ্তি স্থিতি 
আাছে।| সভাগতা জর] 
প্রদত্ত হ অপংজ্ঞিক অনিত্যত! 
রোধগ অপভ্িসমাপত্তি নামকার 
ছি নিরোধনমাপত্তি পদকায় 
চা জীবিত ব্যঞ্জনকায় 
অবস্থা ৭ 
অৰচিত 
সাধুত 


একাদশ পরিচ্ছেদ। ৫৫ 


ভান গ্রীক গ্ান্নিস্ব নাল বীত্য অত্র না । 
ভদাঘ: সত্মিনি: সত্রা নাল নল্মমন দ্বি নন্॥ 
দান অর্থাৎ ত্যাগ স্বীকার । শীল-সাধুতা, ইহা দশপ্রকাঁর। 
ইতিপূর্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। শাস্তি =অলংবুদ্ধি। ধ্যান 
বলা হইয়াছে ৷ বীৰ্য্য_নিৰ্বাণ লাভে উৎসাহ | বল দশ প্রকার, 
তাহা পরিশিষ্টে বলা হইবে। উপায়ও বলা হইবে। 'প্রণিধি- 
নিগুঢ় জ্ঞান অথবা সুক্ষ দর্শন | প্রজ্ঞ।_জ্ঞানের উন্নত অবস্থা বা 
একপ্রকার সর্বগত জ্ঞান যাহা সার্ঘভৌমিক সত্যের বা লোকো- 
ত্র ধর্ণ্মের প্রতীতি আখ্যার প্রসিদ্ধ । 
নৃষনীন্যনবনন।__নির্বাণ জ্ঞান লাভ হইলে ত্রিবিধ উন্নতির 
অবস্থা আইমে। প্রথমে বৌধিসত্ব, পরে অহ্চি তৎপরে বুদ্ধ । 
বুদ্ধ হওয়াই চরম উন্নতি। 
ভদামী বিন্িঘ.।-_উপায় ছুই (প্রকার । প্রতি ও অন্ুকূল। 
এই উপায় দ্বয়ের বিবরণ এইরূপ 
প্রথমে প্রতিকূল, পরে অনুকুল । প্রণমোক্তটী দশ প্রকারঃ 
দ্বিতীয়টী অষ্টার্গ। প্রতিকূল যথ!-_-আত্মল্রম বা স্বকীয় দ্বৈত 
ভাব ৷ সন্দেহ । শীলব্ৰহ্মপরামর্শ বা ক্রিয়াকলাপে আন্্রক্তি। 
কাম। ক্রোধ । রাগ (ইহ জীবনের ও স্বর্গীয় জীবনের স্পৃহা )। 
মান। ওুঁদ্ধত্য। আধিক্য ৷ অনুকুল যথা-সম্যক্‌ দৃষ্টি ইত্যাদি । 
সম্যক দৃষ্টি প্রভৃতির স্বরূপ বলা হইয়াছে। 
ভর দস্মনিদল্‌ ।--রাগ,দ্রেষ,মোঁহ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার মানস 


২৫৬ বুদ্ধদেব । 


বিকার দুঃখ নামে খাত। এ সকল ভাঁববিকাঁরই দুঃখ । 
দুঃখ প্রাণিমাত্রেরই প্রতিকূল বেদনীয় | দুঃখের বিনাশ হইলেই 
চিত্ত নির্বাণ লাভে ক্ষমবান্‌ হয়। চিত্ত হইতে ঞঁ সকল বিকার 
অপসারিত করিতে না পারিলে দুঃখের অবসান হয় না। দুঃখের 
অবসান অর্থাৎ নিরোধ (অন্থথান ) না হইলেও নির্বাণ লাভ 
হয় না। 

বববুন্রনানী ।__বুদ্ধ ও প্ৰাপ্তবুদ্ধভাব। তাঁৎপর্য্যার্থ এইরূপঃ 
মুলে এক আদি বুদ্ধ আছেন । তিনি নিত্যসিদ্ধ, অনাদি, 
অনন্ত, চিৎস্বরূপ, অশরীরী, মূলাঁধার ও সকলের কারণ ।* তাহা 
হইতে পৃথক্‌ পঞ্চ বুদ্ধ আবিভূতি হয়। সেই সকল বুদ্ধ আদি 
বুদ্ধের অধীন। ইহার! পঞ্চভূত পঞ্চেন্দ্ৰিয ও পঞ্চ মনোৰৃত্তির 
সাক্ষাৎ কারণ। সেই পাচ আত্মরূপ হইতে ত্রিবিধ স্থষ্টি 
হইয়াছে। পৃথিবীর রূপ বিভিন্ন, জাতিও বিভিন ॥ পণ্ড 
পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানব মানবীর রচনা বোধিসত্বদিগের ক্রিয়া 
এবং বোধিদত্বেরাই এ নকলের শান্তা। এই জড়াজ্ড় অর্থাৎ 
চেতনাচেতন ব্যুহিত জগৎ উল্লিখিত পঞ্চ বুদ্ধ হইত জন্মলাভ 
করিয়াছে। আদি বুদ্ধ এতৎসমূহের উদাসীন দ্রষ্টী অর্থাৎ সাক্ষি- 
রূপী। যষ্ঠ বুদ্ধ বজ্রসত্ব । এই বল্লদত্ব আদি বুদ্ধ হইতে উদ্ভ ত হইয়া 


* আদি বুদ্ধের এই কএকটি লক্ষণ বেদাস্তোক্ত ব্ৰহ্মলক্ষণের সহিত নমান। 
অন্ত পাচ বুদ্ধের সহিত বেদান্তোক্ত হিরণ্যাগর্ভাদিয় এরূপ সমানত। অনুভুত 
হয়। . 


দশম পরিচ্ছেদ ১৫৭ 


. মানবের চিত্ত, ভাৰ ও বেদনা (অন্থভব) উৎপাদন করিয়া 


থাঁকেন।  রত্রপাণি, বভ্রপাণি, সমস্তভদ্র, পদ্মপাণি, এই 
বুদ্ধ পঞ্চক বা পাঁচ বোধিনত্ব পৰ্য্যায়ক্ৰমে বিশ্বমগলের সৃষ্টি 
ও শাসনকর্ত। হইয়া থাকেন । বর্তমান যুগের শাদন ও রক্ষাকর্ভ! 
পদ্মপাণি ও অবলোকিতেশ্বর। এ সকল কথা নাগাজ্জুন কৃত 
ধর্মন্ত্র গ্রন্থে না থাকিলেও অভিধর্ম্মচিন্তামণি ও সন্ধন্মপুও- 
রীক নামক বৌদ্বগ্রনথদ্বয়ে আছে, দে জন্য এ সকল কথা বলা 
এততপ্রবন্ধের অনুপযোগী নূহে। 


১৭ 


পরিশিষ্ট । 
এই বুদ্ধদেব পুস্তক লিখিতে যে সকল কথা৷ অবশ্ঠ বক্তব্য 
বলির! স্থির ছিল__তাহাঁর অনেক কথা সেই সেই স্থানে সন্নিবে- 
শিত হয় নাই এবং অনেকগুলি বক্তব্য “পরিশিষ্ট দেখুন” বলিয়া 
ফুটনোঁটে বরাৎ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তদন্গরোধে এই 
ংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট প্রস্তুত হইল। ইহাতে যে সকল তথ্য সন্নিবিষ্ট 


হইল, বিবেচনা হয়, তন্বারা এতৎপুস্তকের. বিশেষ পুষ্টি প্রদা- 
ধিত হইবে। 


(নন) ভ্ভলানজ্ তন্তু ন্বান্ধ বাসী দস দ্রত্রা ক্লে, 
্গান্তবানিদ্তী ননজ্তল্দী ভুন্জান্তন্তা স্বন্মি্দ গদা 
[ইত্যাদি মহাবন্ত অবদান গ্রন্থ দেখ । 
(বব) স্নৃস্তিলবন্দ জ্ৃদিল্ৰা নাল স্মি: পনিবন্তলি 
দত্বাশিম অন্ব্্যাল্রামী লক্কত্বি নদী লল্কাঘ্বনানী লষ্ 
ন আশ্মলদহ্‌ লল্কাবিভবীষ্ঘ" ৰ্ণব্বীন" মৃত্তঘন্সাদন 
দন্বীদন দন্ত দালীশ্রামন নৃত্বম্তন্ন্ব ওমম্ালিনল্‌ 
লন্ত নানু মালীতননত্তজ্তল্‌। বল্সাভি__ 


[ মহাবস্ত অবদান । 


পরিশিষ্ট। ১৫৯ 
(বা) ভল্ান্মা ক্সান্তন্ন্ব:। লঙ্কান্াল সনুস্থিলনৃন্দ লন্কামাজীত্ত্বন_ 
বরকত নত্তি' ন্ধলাৰা গলিনভান্দি | 
[ ইত্যাদি মহীবন্ত গ্রন্থ দেখ । - 
(ঘ) ঘ চিহ্নিত পরিশিষ্টে ললিত বিস্তরের গাঁথা উদ্ধৃত 
করিবার অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু নিশ্রয়োজন ‘বিধায় তাহ! 


পরিত্যাগ কর! হইল । 


শপ বা 


সর্বজ্ঞ, জুগত, বুদ্ধ, ধর্মরাজ, তথাগত, সমস্তভদ্র, ভগবান্‌, 
লোকজিৎ, মারজিৎ, জিন, জিন্‌, যড়ভিভ্র, দশবল, অন্বয়বাঁদী, 
বিনায়ক, মুনীন্দ্র, জীঘন,শান্তা ও মুনি,=এই সকল নান পূর্বাপর 
সমুদায় বুদ্ধের । আর শাক্যসিংহ, সর্বার্থসিদ্ধ, শৌদ্ধোদনি, 
গৌতম, অর্কবন্ধু ও মারাদেবীন্ৃত)_-এই ৬টী নাম কেবলমাত্র 
শাক্যনিংহের। শাক্যমিংহ শেষ বুদ্ধ, দে জঙ্ত তাহারও এ ১৮ 
নাম ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধমতে তথ! শব্দের অর্থ সত্য ; তাহা 
তিনিই জানিয়াছিলেন, সে কারণে তাহার নাম পতথাঁগত” ৷ 

দিব্য চক্ষুঃ শ্রোত্র, পরচিত্তদ্ঞান, পূর্বনিবাপানুন্থৃতি অর্থাৎ 
জাতিন্মরত্ব, আত্মজ্ঞান, আকাশগমন ও কায়ব্যুহনিদধি, এই 
৬টী সম্যক্রূপে জানিতেন বলিয়া তাহাঁর নাম যড়ভিজ্ঞ। দান, 
শীল, ক্ষমা, বীৰ্য্য অর্থাৎ ধৰ্ম্মবীরত্ব, ধ্যান, প্রজ্ঞা, উপাঁয় (অন্তু- 
কুল ও প্রতিকূল গথদর), প্রণিধি ও সর্বব্যাপী জ্ঞান অর্থাৎ 


৬০ a যুদ্ধদেব। 
সর্বভ্রতা ১-এই দশ প্রকার বল অর্থাৎ সামর্থ্য থাকায় বুদ্ধ 
মাত্রেই “দলবল” নামে খ্যাত। 


০) 


পুর্বে বল! হইয়াছে, বুদ্ধ ও বোধিদন্ব পৃথক্‌। বুদ্ধলক্ষণও 
সে স্থানে বলা হইয়াছে কিন্তু বোধিনত্রের একটী পৃথক্‌ লক্ষণ 
আছে, তাঁহা বলা হয় নাই। সেটা এই_ 
“ল্রীবী মযননী-ভ্ৰান্দ-নাঘাহাবমে নীনত্তন্‌ । 
শর লন্নবীবলক্ী করা নামিন্তল্রালনস্তি নান্‌ ৷ 
ন্ভাবন্বা ন্‌ ন্ধত্রন্নি লনা স্বীদন্ধল্সন। 
নীঘি ব্রত নজ্ছন্নি ন লিশ্বঘবন্যআ্লা: || 
ভগবান্‌ লোকনাথ অর্থাৎ মহাভাগ শাক্যসিংহ হইতে আরম্ভ 
করিয়া এ পর্যন্ত যে সকল জীব ক্লেশমুক্ত ( নির্বাণপদ প্রাপ্ত ). 
হইয়াছে_তাহাদিগকে তোমরা বোধিসত্ব বলিয়া জানিবে । 
বোধিনত্ব-বোধি প্রাপ্ত জীব। বোধি অর্থাৎ নম্যক্‌ জ্ঞান। 
কেহ অপরাধ করিলেও যাহারা কোপ করেন না, প্রত্যুত 
ক্ষমা গুণে উপকার করেন, সদা অন্যকেও গতক্লেশ (মুক্ত বা 
নির্বাপিত) করিতে সতত ইচ্ছ,ক, তাহারাই বোধিমন্ব এবং 
হারাই বিশ্ব উদ্ধারার্থ উদ্যমশীল। 


বৌদ্ধের! বলে, বৌদ্ধধর্ম নবধৰ্ম্ম। এ ধৰ্ম্ম পূর্বে এ লোকে 
পঁকাশ ছিল না, ভগবান্‌ শাক্যসিংহ এই অশ্রুতপূৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম পৃথিং 


পরিশিষ্ট | ১৬১ 
বীতে প্রচার করিরা গিরাছেন। ভগবান্‌ শাক্যসিংহ বুদ্ধ 
হইয়া নির্বাণ ধর্ম প্রচারিত করায় জগতের তাপ পাপ নিবারিত 
হইয়াছে, এই বিশ্বাদে বৌদ্ধের! তাহাকে “জরামরণবিঘাতী- 
ভিবগ্বর” বলিয়া ঘোষণা! করে। 


বৌদ্বদিগের মতে মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত কষ্টদায়ক । জন্সিলেই 
জীবকে জরামরণ ব্যাধির ও মৃত্যুর অধীন হইতে হয়। এভন্ড 
মনুষ্য মাত্রেরই নির্বাণ কামনা করা অতীব কর্তব্য । 

বৌদ্ধের! পুর্বজন্ম পরজন্ম মানে। একথ| পুনঃ পুনঃ বল! 
হইয়াছে । ইহাদের মতে মানব নিজ কর্মের ফল ভোগার্থ 
বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। এমন কি, তগবান্‌ শীক্য- 
নিংহও' হস্তী ও মৃগ প্রভৃতি পণ্ড যোনিতে ও অন্যান্য তির্য্যক্‌ 
যোনিতে উৎপন্ন হইয়া শেষে মন্ুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


সংসার কষ্টে পরিপূর্ণ, নির্বীণই সুখ ও কষ্টের শাস্তি । ৯ 
[ মহাঁবস্ত অবদান। 


»__া 


বুদ্ধের উপদেশমাণা মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ দৃষ্টি হয় ন! । সেই 
জন্যই পরবর্তী বৌদ্ধের! গ্রারই স্বভাববাদী । তাহার! বলেন, 
স্বভাব স্থষ্ট হয় নাই, চিরকালই এক অবস্থায় আছে। অনেক 


% ললিতবিস্তর ও মহাবন্ত গ্রন্থ দেখ। 


১৩২, বুদ্ধদেব । 


ইংরাজ পণ্ডিত এই মতে মত দিনা থাকেন। পরবর্তী কোন 
কোন বৌদ্ধাচাধ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিষেবার্থ কৌশলময় কুট- 
তর্পূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিরা গিয়াছেন। তদ্ৃষ্টে আমরা আধু- 
নিক বৌদ্ধদিগকে ঈশ্বর-নান্তিক বলির থাকি | কিন্তু ভগবান্‌ 
শাক্যসিংহের মনে যে কি ছিল-_তাহা। আমরা এখন অনুমান 
করা দুঃসাধ্য বোধ করি। পরবর্তী বৌদ্ধের যে কএকটা 
বাক্যকে বুদ্ধবাক্য বলির প্রচারিত করিরাছে বা পরিচয় 
দিয়াছে__সেই বাক্যগুলি যদি সত্য সতাই বুদ্ধমুখোচ্চারিত হইয়া 
থাকে, তবে অবশ্যই দেই বাক্যের তাৎপৰ্য্য অনুসারে বুদ্ধদেবকে 


শভাববাদী বলিয়া স্থির কর! যাইতে পারে। বাক্যগুলি এই 


“ভন্দাভান্বা নঘাবানালালন্রন্দাভারা ব্লিনীবীদা অন্মালা ঘান্মিনা 
মন্মন্মিনিনা ঘম্মীলিযালবানা মনীন্মনন্্ন্দাহাব্রবীনননি। প্র 
তলত সনীল্যনন্তন্সাহী হ্বান্যা লাহ্যাধ্ৰা লনানি স্নুদালিবন্ল: সন্য_ 
হীদলিবন্বনস্ব'নি। ভ্রহিহ বালাহুতু বান্ধ বান্‌ দল" দলানৃন্মান্তত ন্বাব্ভা- 
ল্ান্তু নাল্তান্নমাণিলাজ্জ নদ সুন্দান্‌ ঘ্দ্ম ঘচ্মান্‌ দত্রলিনি। স্ম্তনি নীল 5- 
সখী ন মবলি বানহুন্তানি ঘ্ঘ দত্মল বলি লনি নর নীল, ধন্বনি 
বানন্‌ ঘর লি দন্তবলিনি। নল শীজত্ব লনন্মবলি শাল সন্মত 
লিবশৱালীনতধ, বাদি. লন লরি ম্বাল সন্ত ীজন লিলর্িন ভুনি । 
ক ক বন্দী স্নূদালিনন্ব: | সন্মশ্রীলিব্রন্্র: সনীল্যঅজুন্দাহ 
ম্বীক্যনী। সল্যহী উউনুনা ভলমাম ভুনি । মনা" ছানুলা বলমামান্‌ 
নীস্ন্ত হা লাভ্রন। নল দ্থঘিদ্বী স্বান: নীল য়ন্তনুল্য' জাহীনি 


-ভ্ননান্লযানপিনপ্র্রদি ধন্দাহাহীনা ন্রন্দন্নি 
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মঘ্রা্ব ₹: জতিনী জন্গনি। গ্সদ্‌ ঘান্বনীল নব স্বঘনি নিলীঘান্ত- 
হী নীলা 


নর্সি দহ্দাস্তননি নাসুনাব্র্দীলমমিনি্ৃংনি অনী$ত্, 
লিনক্ছনি। স্সান্মাস ঘাত্রনীলতআালানব্যনুল্ ন্কৱীনি। হুদ ঘান্তঘছে 
নহঁদিমা ঘান্লা' ন্রলনাতী বীজ বাদল 
শল" নানন্‌ স্মল 


বীজল্ম দহ্য্যাল জহানি | 
নুলারন লান্মঘ্রা। নন দ্বঘ্িলীঘানী নন নননি ত্র 


বীলঙ্ঘ অন্দ্নূন্ম ন্ধৰীলীনি। * * % আাম্রান্মিদ্ধ: সনীন্তন্তর- 


ঘাতীন্বাম্্া' ন্ধাৰ্য্যান্মা বননি স্বনূদনিজজ্রন: দন্মধীদলিনন্দনস্ব নি! 


নলাম্ম সনুদ্ালিবন্নী হ বথা_নহিহুললিতা সল্মঘাঃ সজজাব্যা মানলানি 


সন্মস্ন হাত ন! অবিত্রাবন্নাননিঘ্ন্‌ লিন বন্ধাহা স্সলস- 
নন্বানিত্রাঘা লীন লবনি স্রানলস্ত অনা 
% * স্মগ্র স্ব ন্ব্রচ্মবিঘাহিহ্ ব্রম্নজননম, 
9 জীলাহিচ্বিৰ ভ্তন্‌- 
বুর্ব নীল 


লিঘাল্া: + * * ক 
লমিলিনস্দব্রালীনি। * 


ব্া্নবননদ্বু স্বনলান্সহান ঘিষ্তিনিদবভ, বাহীনানিনি | 


সারন্তন্সহান ক্ষনে হ্রাবল্মালত্য ভূঙলান্‌ শননাঘিস্তানন্যান্রদন্লী: । 


ন্রী5শ্রলাম্লান্মিন্দন্ম সনীলতন্তুহা তত স্ইনূলিহন্্: | 


ন্রীদনিনন্ম:__দুণিস্মদূনিলী নামুন্ৰান্ধাস্স নিল্লালমবানূলা বলনানাক্্রানি 
[ততিন্ লিন্মঘনি ন্সদ্‌ ঘানু: আন 


জাম:। বল ন্ধাববন্ম দৃঘিনী ঘান ন্ধ 
অনি ন্মানল্‌ * * যং মহাম্তান্মিন্ধা: দু দাঁঘজ্মাকিঘান্রী সননন্নানিন্মল্রান্মহা 


ব্সঘ্ব ভ্রত্ সত্য 


ক্জ'সা ক্তন্রান্রাক্্রননি জামন্ীন্দন্নি: |! নল ঘৃিত্যাতিঘানুনাঁ লন 


বাক্য ন্মান্ডিন্মাহিন্দ অমিলিনব্নন্রাল হুনি। ্সঘল 
প্বননান্নৰানছিঞ্িনিত্ী5ক্ত, ৰত্ন শননি ন্মাত্র- 


লননি স্বান নর 
দথিল্মাহিলান্রল্মা5লনলন 
ব্মীন্দশ্নি: ৷ ভ্বী5্র মনীন্যন্তন্তুন্দাহা ভূভলা ্ান্মপাযিবল্য' । +ঞ্বু্সাহি। 


১৬9. - বুদ্ধদেব ৷ 
এই সমুদয় কথার ও নক্ষত্ৰ-চিহ্ন.-চিহ্নত পরিলুপ্ত বা পরি- 

ত্যক্ত কথার অভিপ্রেতার্থএইরূপ-_ 
এই পরিদৃশ্তমান বিশ্বের ভানপুর্ববক রচরিতা কেহ নাই! 
তাহা সপ্রমাণ করিবার জগ্ত ভগবান্‌ শাক্যসিংহ শিষাগণের 

নিকট জগতের কার্য্যকরণভাব বর্ণন করিতেছেন। 

বন্মাত্রেই প্রাতীতিক অর্থাৎ প্রতীতিনির্শিত। সেই জন্য, 
এ নকল প্রতীত্য নামে ব্যবহৃত ৷ সমুদায় কার্ধ্ের অর্থাৎ জন্ 
বস্তুর ছুই প্রকার কারণ দৃষ্ট হয়। এক প্রকার কারণের নাম 
হেতুপনিবন্ধ, দ্বিতীয় প্রত্যয়োপনিবন্ধ । হেতুপনিবন্ধের লক্ষণ এই 
খে, কার্ধ্যোৎপত্তিকালে কেবল মাত্র কতিপর হেতুভাব বিদ্যমান 
থাকা। যেমন অন্কুরোৎপত্তিরপ কার্ধো বীজের ' হেতুভাব 
বিদ্যমান থাকে। প্রত্যয়োপনিবন্ধের লক্ষণ এই যে, কার্য্যোৎ- 
পত্তির পূর্বক্ষণে কারণদ্রব্যের সমবাঁর অর্থাৎ মিলিতসংযোগের 
অস্তিত্ব থাকা | যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির পুর্বক্ষণে পৃথিবী ধাতু, 
জল ও পবনাদির সমবায় থাকে । এই দ্বিবিধ কারণ বাহ জগতে 
ও অধ্যাত্ম জগতে উভয়ত্ৰই বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে বাহ- 
গ্রতীত্য বিষরে অর্থাৎ ঘট পট বৃষ লতাদির 
এইরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়। 
হইতে পত্র, পত্র হইতে 


উৎপত্তিদন্বন্ধে 
প্রথমতঃ বীজ হইতে অঙ্কুর, পরে অঙ্কুর 
কাণ্ড, কাণ্ডের পর নাল, তৎপরে গর্ত, 
শূক পুষ্পের ও ফলের কোষ), পুষ্প ও ফল। এই ফল পুনর্ববার 
বীজ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ক্রমপরিপাটা অবলহ্বিত পরিণাম. 
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হইতে যে একটার পরে আর একটা জন্মলাভ করে, তাহা এ 
হেতুভাব অবলম্বনেই করে। ও গুনিই দৃষ্টহেতু । সেই জা এরূপ 
হেতুভাঁব হেতুপনিবন্ধ নামে পরিভাষিত। বীজ ব্যতিরেকে 
অস্কুর জন্মে না, পুষ্প না থাকিলে ফল জন্মে না, বীজ থাকার 
অঙ্কুর ও পুষ্প থাকায় ফল জন্মিতে দেখা বায়। এই বাতিরেক 
ও অন্বয় যুক্তি বীজাদির হেতুভাঁব অবধাঁরণ করায়। এই স্থানে 
ভাঁবিয়। দেখ, বীজে অঙ্কুর জন্মায়, অথচ বীজের এমন জ্ঞান হয় 
নাও নাই যে, আমি বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মাইতেছি। পুষ্প, 
ফল, সকলেরই এরূপ নিয়ম জানিবে। অতএব, বীজাদির 
চৈতন্ত না থাকিলেও, তাহাতে অন্ত কোন চেতনের অধিষ্ঠান 
(অধ্যক্ষতা ) না থাকিলেও, কার্য্যকারণ ভাবের ব্যত্যয় হয় না। | 
প্রত্যুত তাহা নিয়মিতরূপেই নির্বাহ পার। অর্থাৎ এ সকল 
আপনা আপনি উৎপন্ন হয় ও উত্পাদন করে । কোনরূপ ব্যতি-. 
ক্রম বা অন্যথা হয় না। অস্কুরোৎপত্তির প্রতি হেতুভাব বঙ্জপঃ 
* প্রত্যয়ভাবও তদ্রপ। (প্রত্যয়তাব =বহু কারণ দ্রব্যের সমবায় 
বা সংযোগ )। পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজ, আকাশ ও রূপ” 
এই ছয়টার সমবায়ে উক্ত অস্কুর জন্মে। তন্মধ্যে পৃথিবী ধাতু 
গ্রহ কাৰ্য্য (জমাট)করে ও কাঠিন্ত জন্মায় । জল ধাতু অদ্ুরকে 
শিগ্ধ রাখে,-গুকাইতে দেয় না ও অন্কুরে উচ্ছ নত! জন্মায় । তেজ 
তাহাকে পরিপাক করে, পরিণামিত করে, বায়ু ধাতু অঙ্ধুরকে 
বহির্ঘত করার, আকাশ স্থান দান করে, বাড়িবার অবসর 
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দেয়। গপ ধাতু তাহাকে রূপান্তরে স্থাপন করে। অর্থাৎ দৃশ্ঠ 
করায়। এইরূপে পৃথিব্যাদি বড়ধাতুর সমবায়ে ' অস্কুরাদি কার্ধয 
আত্মণাঁভ করিতেছে। এ সকলের সমবায় (সংযোগ) ব্যতীত 
কোন কাৰ্য্য আত্মলাত করে না । এখানেও পৃথিবী ধাতুর এমন 
ভান নাই বা হয় না যে, আমি অন্কুরিত করিবার জন্ত বীজকে 
কঠিন করিতেছি, উচ্ছন করিতেছি । অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় 
ন! যে, আমি পৃথিবীকর্তৃক জ্ঞানপুর্বক উৎপাদিত হইয়াছি বা 
হইতেছি। অথবা পৃথিবীকর্ভৃক সংগৃহীত হইয়াছিলাম। এ স্থলেও 
চেতনের কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না। বাহবস্ত যেমন চেতন কর্তৃক 
জ্ঞানপূর্বাক উৎপাদিত নহে। অর্থাৎ নে সকলের যেমন কোন 
চেতন অষ্ট! নাই, তেমনি, অধ্যাত্মিক পদাৰ্থও কাহার কর্তৃক 
জ্ঞানপূ্বক সৃষ্ট হয় নাই। কেননা, আধ্যাত্মিক কার্ধ্যবিভাগ ও 
পূর্বোক্ত দ্বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। আধ্যাত্মিক কার্যযসমুত- 
পাদপক্ষে পূর্বোক্ত কারণদ্বর যেরূপে কার্যকারী হয় তাহা ও 
বলিতেছি। 

অবিদ্যা, সংস্কার, জাতি (জন্ম), জরা, মরণ প্রভৃতির 
উত্তরোত্তর বা পর পর হেতু-হেতুমন্তাব আছে । তভিন্ন পৃথিবী, 
অল) তেজ, বায়ু, আকাশ, বিজ্ঞান, এই বডিধ কারণ.ভ্রব্যের 
সমবারও আছে। বমবার ব্যতীত দেহোৎপত্তি হয় না। অবিদ্যা 
ব্যতিরেকে সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতীত জন্ম হয় না, জন্ম 
না হইলেও জরা মরণ হর ন|। এখানেও দেখ, অবিদ্যা যখন 
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সংস্কার জন্মায়, তখন তাহার এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি 
ংস্কার জন্মীইতেছি। সংস্কারেরও এমন জ্ঞান হর না যে, আমি 
অবিদ্যা হইতে আত্মলাভ করিতেছি বা করিয়াছি। এখানেও 
বীজাদির ন্তার অবিদ্য। প্রভৃতির চৈতন্য না থাকিলেও এবং 
স্বতন্ত্র চেতনের অধিষ্ঠান না থাকিলেও অবিদ্যাদি হইতে সংস্কা- 
রাদির জন্মলাভ হইতে দেখা যার । এই আধ্যাত্মিক হেতুপ- 
নিবদ্ধ বেরূপ, প্রত্যয়ৌপনিবন্ধও সেইরূপ জানিবে। পূর্বোক্ত 
বড়ধাতুর সমবায়ে শরীরের উৎপত্তি হয়। তাহাতে পৃথিবী 
ধাতু শরীরের কাঠিগ্ জন্মায়, জল ধাতু শরীরকে স্নিগ্ধ রাখে, 
তেজ তুক্তান্ন পরিপাক করে, বায়ু শ্বাসক্রিরা সম্পাদন করে, 
আকাশ ইহার ছিদ্র জন্মায় (ছিদ্র-দেহস্থ জোতোদার ) এবং 
বিজ্ঞান ধাতু ইহাতে নামরূপ আহিত করে । বিজ্ঞান ধাতু পঞ্চ 
বন্ধাত্বক ৷ (পঞ্চ স্বন্ধ বলা হইয়াছে )। ওঁ ষড় ধাতু অবিকল 
ও সমবায় প্রাপ্ত হইয়া শরীর জন্মায়, অবিকল ও 'সমবার প্রাপ্ত 
ন! হইলে শরীর হয় না। এ স্থলেও পৃথিবী ধাতুর জ্ঞান হয় না 
যে, আমি শরীরে কাঠিন্ত জন্মাইতেছি এবং কাঠিন্তেরও এমন 
জ্ঞান হয় না যে, আমি পৃথিবী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতেছি বা 
হইর়াছি। শরীর হইতেই বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানান্তরের জন্ম হয়, 
অথচ শরীর জানে না যে, আমি বিজ্ঞান (চৈতন্য বা আত্মা) 
জন্মাইতেছি। পৃথিব্যাদি সমস্তই অচেতন, স্বয়ং অচেতন, স্বয়ং 
অচেতন হইলেও এবং চেঁতনান্তরের অধিষ্ঠান নী থাকিলেও 


১৪৮ বুদ্ধদেব। 


উক্ত ধাতুনিচয়্ হইতে শরীরের উৎপত্তি হর, অন্থথা হয় না। 
ইহ প্রত্যক্ষসিন্ধ, সুতরাং অন্যথা করিবার উপায় নাই। 

উক্ত ধাতুষটকের সমবায়কে দেহ, পিণ্ড, নিত্য, সত্ব, 
পুদ্গল ও মনুঞ্ প্রভৃতি বলে। আবার সেই পিণ্ডের স্ত্রী, পুত্র, 
পিতৃ, মাতৃ, দুহিতৃ প্ৰভৃতি সংজ্ঞ! কল্পিত হয়। ইহাকেই আবার 
অনর্থশতসস্তার সংসার বলে, ইহার 'মূল অবিদ্য।। অবিদ্যা 
হইতে বিষয্ৰান্ুরাগ, দ্বেষ ও মোহ জন্মে । পদার্থাকাঁর বিজ্ঞান- 
বিশেষের নাম বিষয় । বিষয় আবার চার প্রকার। ( এ সকল 
দেখান হইরাছে )। বূপবিশিষ্ট উপাদান স্বন্ধ, নাম প্রভৃতি গ্রহণ 
করিয়। উৎপন্ন হয়.। ছুই বিজ্ঞানের একীভাব নামরূপের আশ্রর 
শরীর ৷ শীরের কলল বুদ্ধ দাদি অবস্থ। আছে। সে সকল ও 
নাম, রূপ, তন্মিশ্রিত ইন্দ্রিয় নকল এই দৃশ্ত দেহের আশ্রিত 
বলিয়া) দেহ যড়ারতন নামে খ্যাঁত। ইত্যাদি । * 


বৌদ্ধাণের নির্দিষ্ট বুদ্ধবাকা__বাহা| উদ্ধত করিয়! দর্দ্মান্তবাদ কর! হইল-- 
তাহা প্রকৃত বুদ্ধবাকা বলিয়া! বিশ্বান হয় ন! । কাঁরণ,বুদ্ধ কোনও সময়ে বংস্কত 
ভাষায় উপদেশ দেন নাই। সমস্তই প্রাকৃত, পালী ব! তৎকালে তন্দেশ প্রচ- 
লিত ব্যৰহাৰ্য্য মাগধী ভাষায় বলিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের “ত্রিপেটক” পালি: 
ভাষায় রচিত, তাহাতে লেখা আছে “বুন্ধবাক্য সক নিরুক্তি’” অর্থাৎ বুদ্ধবাক 
সকল প্রাকৃত ভাষায় গ্রথিত। এতন্তিন, বুদ্ধ এক স্থানে বলিয়াছিলেন, আমার 
বাক্য সংস্ক,ত ভাষায় অনুবাদ করিও ন) । করিলে অপরাধ হইবে । আমি 
নেম প্রাকৃত ভাষায় বলিতেছি, ইহ! এইরূপ রাখিও। গ্রন্থাদিতে ইহা এই 


EE? ২৩ 
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বুদ্ধের এই বাক্য শুনিলে আপাততঃ তাহার ঈশ্বর-নান্তি- 
কতা ছিল বলিয়া বোধ হর বটে, কিন্তু এ বাক্য বে বুদ্ধমুখো- 
চ্চারিত তাহার প্রমাণ কি? আমরা ত্র বাক্যকে বুদ্ধবাঁক্য 
বলিয়া বিশ্বাস করি না। অনুমান হয়, উহা পরবর্তী কৌন এক 
বৌদ্ধ আচীর্য্যের বাকা । বাহাই হউক, ও বাক্যে ইহাই 
দেখান হইয়াছে যে, কৌন মেধাৰান্‌ স্বতন্ত্র স্থির পুরুষ 
এতজ্জগতের কর্তা নে । 

ত্রিপেটক বা ত্রিৱত্ন । * অভিধৰ্ম্ম, সুত্র ও বিনয়, এই 
তিন গ্রন্থকে ত্রিপেটক ও ত্রিরত্ব বলে। বুদ্ধদেব নিজে গ্রন্থ 
রচন| করেন নাই। তাহার মৃত্যুর পর তদীৰ শিষ্য কাণ্তপ 
নামক ব্ৰাহ্মণ অভিধৰ্মন, তাহার ভ্রাতু্ুত্র আনল স্ত্র এবং 
- উপালী নামক তদীর এক জন শূদ্ৰ শিষ্য বিনয় নামক গ্রন্থ 
প্রচারিত করেন। এই রত্বত্রয়ে ব। ত্রিপেটকে ভগবান্‌ শাক্য 
সিংহের সমুদায় কথা সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাই বৌদ্ধদিগের 
মূল গ্রন্থ । এই রন্থত্রিতয়ের গর্ভস্থ প্রত্যেক বাঁক্য ভগবানের মুখ 
বিনিঃস্থত বলিয়া ভিক্ষুমণ্ডলী তাহার সমূহ সমাদর করিয়া 
থাঁকেন। এই ত্রিপেটকের অর্থ কথ। মহারাজ মহেন্দ্র কর্তৃক 


রূপ ব্যবহার করিও । অতএব, এতদনুসারে এ উদ্ধত বাক্য বুদ্ধবাক্) ন 


, হুইয়া বোদ্ধাচাৰ্যা-বাক্য বলিয়াই স্থির কর! গেল। 
*%* পেটক=পেটর! (বেত্রনির্শিত দিন্ধুক ) | তিপেটক অথাৎ তিন্টী 


পেটরা। বৃদ্ধ বাকা রাখিবার সিন্ধুক। রত শবে শ্রেউ। তিনটা অষ্ট গ্রন্থ । 


১৭০ বুদ্ধদেব । 

প্রথমে সিংহলদ্বীপে প্রচারিত হইয়াছিল। বিনয় পেটকে শাঁক্য- 
বিংহের জীবন বৃত্তান্ত ও বৌদ্ধদিগের সৎকর্ম্মপদ্ধতি সংকলিত 
আছে। সুত্র পেটকে শাক্যদিংহের উপদেশ মালা সংগৃহীত 
আছে। অভিধন্ম, পেটকে বুদ্ধ মতের নিগুঢ় আত্মতত্বাদি 
নিরূপিত আঁছে। 


বুদ্ধের ও বৌদ্ধশান্ত্রের উদ্দেশ্য | 


বুদ্ধের ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব! উদ্দেশ্য অতি সুন্দর । 
নিব্বাণলাঁভ করাই বৌদ্ধ জীবনের উদ্দেপ্ত ; নির্বাণ প্রাপ্তির 


জন্যই বৌ্ধেরা নানাবিধ শারীরিক মানবিক ক্লেশ স্বীকার 


করিয়া থাকে। ভগবান্‌ শাক্যসিংহও পুনঃ পুনঃ জন্মযন্ত্রণা 
হইতে যুক্ত হইবার প্রত্যাশার বাড়বার্ষিক মহাযোগ অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। ইহাদের মতে জন্মগ্রহণই কষ্ট এব নির্ধাণই 
পরম সুখ। যথ|__ 
“লিম্পরা দহলবীন নত দহলন্‌ ভুত্তনূ। } 
ঘনম্‌ লল্য ঘআামূনন্‌ নিল্নাথ্যন্‌ দৰ্দন্‌ সবত্তম্‌ /। | 
অর্থ এই যে, যেমন ক্ষুধা রোগ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, সেই 


কল্প, জীবন দুঃখ অপেক্ষাও ক্রেশদারক। একমাত্র নির্ধাণই 
পরম সুখ। 
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আজ্ঞা দশক। বিশুগ্রীষ্টের ন্যায় বুদ্ধদেবেরও শিষ্গণের 
প্রতি দগটী আজ্ঞা প্রচারিত আছে । তাহা এই_ 
১। জীব হিংসা করিও না। 
২। চুরি করিও না। 
৩। পরদার ইচ্ছা করিও না 
৪1 মিথ্যা বলিও না। 
:৫। মাদক সেবন করিও না। 
এই পাচ আজ্ঞা সাধারণের প্রতি, এতভিন্ ভিক্ষুদিগের 
প্রতি আর পাচটী আঁজ্ঞা আছে। সে পাচটা এই_ 
১। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে আহার করিবে । 
২। নাট্য, ক্ৰীড়া ও স্দীতাঁদি বিষয়ে বিরত থাকিবে। 
৩। অলঙ্কারাদি ও স্থগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিও নাঁ। 
৪। স্থখসেব্য কোমল শয্যায় শরন করিও না। 


৫ মণি মুক্ত! স্বর্ণ রৌপ্য কি অন্ত কোন ধাতু গ্রহণ 


করিও না। 


“কুলি: লব লীন্ত্য লী দুলান্রনজন্ন্‌ । 
্্ীব্ালহল্ত্র স্মিত বীর্রামিদ্রলি: |” 
চর্ম্মাদন, কমণ্ডলু, মুওন, চীর বত পূর্বাহ সান অর্থাৎ প্রাতঃ 
স্সান, সঙঘ অর্থাৎ বহুদমধর্মিসহবাদ ও গৈরিক বস্তু । এই 
কয়েকটা বৌদ্ধদিগের যতি-ধর্ণ্মের বাহিক চিহ্। 


১৭২ বুদ্ধদেব । 


মালা জপ। বৌদ্ধেরাও মালা জপ করে। তাহারা মালা 
জপিবার সময় “অনাত্য দুঃখম্‌ অনাত্য” এই পালী বাক্য 
উচ্চারণ করে। সিংহলীর বৌদ্ধেরা মালা জপিবার সমগ্র 
“মণি পদ্মে হং’? এই মন্ত্র উচ্চারণ করে । 


উপাদনা। বৌদ্ধের! হিন্দুদিগের ন্যায় উপাননা করে না। 
তাহারা কেবল বিহারে বুদধদুর্তিরমীপে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে। 
খুদক পাঠ আবৃত্তি করে এবং পূর্বোক্ত বন্দনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান 
" করে। কেহ কেহ ধূপাদি দানও করে। খুদক পাঠ যথা 

“নলন বব মাযনন স্তন বল ভন বুকস: __ 

নৃন্ত স্ব্য বজ্ছাল ঘন্বী' ম্ৰ্ব্য' নজ্ছালি, 

ভ্রম ব্য" বাক্ছালি, হ্ানন্সি নৃক্রন্‌ ম্যল্‌ 

বক্ছালি, হালন্নি নুত্রল্‌ ্হ্য্যল্‌ নন্ছালি, 

অ,লন্মি ঘন্ম' গব্থ্য'যন্ছালি, নীলল্নি নৃন্বন্‌ সৃতঘল্‌ 

বক্ছালি, নীনন্সি ঘন্ম' সব লক্ছালি, নীনন্দি 

দম মেল শন্ছানি || বল্মাতি। 


পাপদেশন|। যেমন খ্ৰীষ্টীয় ধর্মাবলম্বীরা রোমান্‌ কাঁথলিক 
পাত্ির নিকট প্রতি সপ্তাহে আপন আপন পাঁপকার্ধ্য স্বীকার 
করিয়া আইনে, তেমনি বৌদ্ধেরাঁও পূৰ্ব্বকালে ধর্মসগ্গমমধ্যে 
গমন করিয়া! স্থবিরগণের নিকট স্ব স্ব পাপ কাৰ্য্য স্বীকার 
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করিয়া আপিতেন। তদবধি বৌদ্ধগণের মধ্যে আজিও মাঁদে 
ছুই বার সভা করিবার নিয়ম প্রচারিত আছে। 


নীতি। বুদ্ধের নীতিও অতি চযৎকার। তাহা পাঠ 
করিলে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়। ধর্ম্মপদ গ্রন্থে 


বৌদ্ধনীতি বিবৃত আছে। 


অৰ্থশাস্ত্ৰ রাজকীয় ব্যবহার শান্তর বৌদ্ধদিগের স্বতন্তর- 
প্রকার । তাহাদের ব্যবহার শাস্ত্র অর্থাৎ দারভাগ এতদ্দেশে 
নাই। চীন ও বন্মা প্রভৃতি দেশে প্রচলিত আছে। 

তীর্ঘমেব। ।-_-বৌদ্ধেরাও তীর্থ পর্য্যটন করে। ভগবান্‌ 
শাক্যসিংহ যে যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান 
বৌদ্ধগণের তীর্থ ভূমি । অধিকন্ত বিহারস্থান গুলি তাহাদের 
অত্যন্ত প্রিয় ও অত্যন্ত বিখ্যাত। বে স্থলে শাক্যসিংহ বুদ্ধ 
স্থ সেই স্থান বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ । 

দেবতা ।--বৌদ্ধমতে সংক্ষেপতঃ চারি শ্রেণীর দেবতা আছে। 

সেই চারি শ্রেণীর অবান্তর বিভাগ বা অবান্তর শ্রেণী অনেক । 
সে নকল বলা হইয়াছে । 

চারি শ্রেণী দেবতার বিহীর-ভূমি কীনন বা উদ্যান যথা- 
ক্রমে নিঅবন, নন্দন, চৈত্ররথ ও সমান নামে খ্যাত -আছে। 

১৮ 


হুইয়াছিলেন, বুধ-গয়া 


২৭৪ বুদ্ধদেব । 


ইহাদের মতে, দেবসভা সুধৰ্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ । দেবপুরীর অন্ত 
নাম জুদর্শন এবং তাহাদের প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত। 

কামাবচর দেবতার জাতি ছয়, ইহা বলা হইয়াছে। নেই 
ছয়ের বিবরণ।--চাতুমহারাজ্রকায়িক, ্রয়ন্ত্িংশ, তুষিত, 
বাম্য, নিশ্মীণরতি, পরিনির্মিতবশবর্তী। কোন কোন গ্রন্থে 
দেখা যায়,_ত্রিদশ, অগ্নিস্বাত্ত, বাঁধা, তুষিত, পরিনির্ষ্িত 
বশী ও অপরিনিস্মিতবশী। ইহার] মহেন্রলোকে বাঁষ করেন 
এবং ইহার! সকলেই কামাবচর অর্থাৎ সংকল্পসিদ্ধ। সংকল্প 
মাত্ৰে ভোগ্য বিষয় সকল ইহাদের সন্নিহিত হয়, তাই ইহারা 
পুজ্য এবং কামাবচর অথাৎ সংকল্পসিদ্ধ। ইহারা অপ্নরঃ 
পরিবৃত হইয়া বান করেন। অর্থাৎ এই লোকে অগ্পরাগণ 
বাস করে। ইহাদের দেহ ওপপাদিক অর্থাৎ শুক্রশোঁণিত 
শংবোগজাত নহে। বিশুদ্ধ ভৌতিক পরমাণু প্রভব। 

বলা হইয়াছে যে, রূপ 
তাহাদের বিবরণ যথা, 
জাতির মধ্যে দকলেই 
যখন যাহা ইচ্ছা করে 


বচর দেবতার জাতি অষ্টাদশ । 
_ত্রঙ্ষকারিক প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ দেব, 
মহাভতবশী। অর্থাৎ ও সকল দেবতা 
নমহাতূত তখনই তাহাদের ভোগার্থ 
সেই দেই রূপে পরিণত হয় ! এবং এঁ কারণে তাঁহার! রূপাব- 
চর নাষে খ্যাত। এ সকল দেবজাতি ধ্যানাহার অর্থাৎ ধ্যান 
মাত্ৰে পরিতৃপ্ত । (ভক্ষণ করেন না, ধ্যান করিয়া ভক্ষণের ফল 
তৃপ্তি ও পুষ্টি লাভ করেন)। ইহাদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী 
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ইন্্রিরবশী। কোন কোন শ্রেণী ভূতেন্দ্রিয়বশী এবং কোন 
কোন শ্রেণী ভূত্েন্দ্রিযপ্রক্কৃতিবশী । ইহাদের মধ্যে অনেকেরই 
জ্ঞান অধরভূমিতে আইসে না এবং অনেকেই উর্ধরেতা! 
ও অগ্রতিহতজ্ঞান। কোন কোন গ্রন্থে অন্যরূপ বিভাগও 
দেখা যায়। যথা, প্রাজাপত্য লোকের অন্তর্গত মহন্ামক 
লোকে পাঁচ শ্রেণীর দেবতা বাস করেন। কুমুদ, খতব, প্রতর্দিন, 
অঞ্জনাভ বা অগ্রমাণাভ ও প্রচিতাঁভ বা পবিত্রাভ। ইহারা 
মহাভূতবশী, অণিমাদি শরশ্বধ্যস্পন্ন ও ধ্যানাহার। ব্রহ্মার জন- 
নামক লোকে চারিজাতি দেবত| বাদ করেন | ব্রহ্গপুরোহিত, 
ব্ৰহ্মকায়িক, ব্রহ্মমহাকাঁয়িক ও অমর বা মহাত্রন্ম। ইহার! 
ভূতেক্রিয়বশী ও ব্রহ্মার স্যায় শ্বয্য্পন্ন। ব্রহ্মার তপোনামক 
লোকে তিন প্রকার দেবতা বান করেন । আভাম্বর, মহাভাস্বর 
ও সত্যমহাভাস্বর। ইহারা সকলেই ভূতেক্রিয়প্রক্তিবশী, 
ধ্যানাহার, উর্দ্বরেতা ও অমোধজ্ঞানসম্পন্ন । এই মতে পূর্বোক্ত 
ফটক এতৎসঙ্গে সংযোজিত হুইবে ৷" 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, অরূপাবচর দেবজাঁতি ৪ প্রকার । 
ছাদের বৃত্তান্ত এইরপ-_অরূপাবচর দেবতার! ব্রহ্মার সত্য 
নামক লোকে বাম করেন। ইহারা রূপবিহীন ও ইহাদের 
প্রচরণ স্থান আঁধারপরিহীন ; সেইজন্ত ইহার! অরূপাবচর নামে 
বিখ্যাত । ইহারা কেহই গৃহমধ্যে বান করেন না এবং সক- 
লেই স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠ। (মাত্র আপন শরীরেই অবস্থিতি 


২৭৬ বুদ্ধদেব। 


করেন )। মহাপ্রক্কতি ইহাদের বশীভূত এবং ইহার! মহাসংহাঁর- 
কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী । ইহাদের প্রথম শ্রেণী অচাত নামে প্রপিদ্ধ। 
অচ্যুতেরা সবিতর্কধ্যানস্থুখে নিমগ্ন । সবিতর্কধ্যানসিদ্ধি আর 
বৌদ্ধদিগের মতের “আকাশানন্ত্যায়তনোপগ” তুল্যার্থ জানিবে। 
দ্বিতীয় শ্রেণী শুদ্ধনিবাস আখ্যায় পরিচিত। শুদ্ধনিবাঁস দেবতার! 
সবিচারধ্যানহুথে স্থখী। সবিচারধ্যানে সিদ্ধ হওয়া বা সেরূপ 
মোক্ষভাব প্রাপ্ত হওয়া “বিজ্ঞানানন্ত্যারতনোপগন,. নামক 
সিদ্ধির সহিত সমান । তৃতীয় শ্রেণী সত্যাভ নাগে পরিচিত । 
সত্যাভ দেবজাতি আননদমীত্রধানসিদ্ব | আনন্দধ্যাঁনপিদ্ধি বা 
তাদুশ মোক্ষ এতদীর শাস্ত্রে “আকিঞ্চন্তারতনোপগ”। নামে 
কথিত হইয়াছে। চতুর্থ শ্রেণীর দেবজাতি “সংজ্ঞাসংজ্ঞিন’” নামে 
পরিচিত। ইহারা অস্মিতামাত্র-ধ্যান-রত | অন্নিতাপিদ্ধ 
দেবতারা ও যৌগীরা এতদীয় শাস্ত্রে “নৈবসংজ্ঞা নাদংজ্ঞায়ত- 
নোপগ” নামে কথিত হইয়াছেন। এই ৪ শ্রেণীর দেবতা 
এতন্মতে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ এবং মহাঁবোদ্ধ বলিয়া প্রথিত আছেন। 
শাকানিংহ যখন আরাড়কালাম প্রভৃতি গুরুর শি 
তখন তিনি তীহাদের জ্ঞানের বা দিদ্ধির অল্লত! দেখিয়া 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন। সেই স্থানে দেখিবেন, লিখিত 
আছে, তাহার! “আকাশানন্ত্যায়তনোপগ* “বিজ্ঞানানন্ত্যায়ত- 
নোপগ” “আকিঞ্চন্তায়তনোপগ” “নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা়তনোপগণ 
ইত্যাদি প্রকার পিদ্ধি জানিতেন। এ সকল শব্দের অর্থ অন্ত 


বা হন, 


পরিশিষ্ট ড্ৰ 
কিছু নহে) উপরে যাহা বলা হইল-_তাহাই ও দকল শব্দের 
অর্থ । অর্থাৎ তাঁহাদের কেহ সবিচারসমাধিসিদ্ধ, কেহ বা 
সবিতর্কদমাধিনিদ্ধ, কেহ আনন্দদমাধি জানিতেন, কেহ বা 
অস্মিতা-সমাধি জানিতেন। সংজ্ঞাবেদনীয়নিরোধ নামক চরম 
সমাঁধি-যাহার দ্বার! জীবের নির্বাণ লাভ হয়_-তাহ! তাহাদের 
কেহই জাঁনিতেন না| সেই জন্তই ভগবান্‌ তাহাদিগকে পরি- 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 


মুক্তি-বিভাঁগ । 


বৌদ্ধমতে মুক্তি ৮ প্রকার । হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন সাধুজা, 
সাঁলোক্য, সারূপা, সাফি, এই ৪প্রকার এবং কোন কোন মতে 
তদতিরিক্ত নির্বাণ নামক পঞ্চম প্রকার মুক্তি কথিত আছে ;. 
সেইরূপ, বৌদ্ধমতে ৮ প্রকার যুক্তি কথিত হইয়াছে । সিদ্ধি 
অনুসারেই মুক্তিলক্ষণ বিভক্ত হয় সুতরাং তাহা ৮ প্রকার হওয়া 
অগম্ভব নহে। রূপসিদ্ধ অর্থাৎ বিষয়সিদ্ধ হুইতে পারিলে তাহাও 
এক প্রকার মোক্ষ। (১ম)। আধ্যাত্মিক অরূপ জ্ঞান অবলম্বনে 
বহিঃস্থ রূপের (বাহ্বস্তর)সূন্ততা বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিলে তাহা! 
অন্য প্রকার মোক্ষ । (য়)। এইরূপ, পর পর আর ৬ মোক্ষ 
এতন্মতে অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চরম মোক্ষ নিৰ্ব্বাণ। 


২৮ বুৰদেব। 


ধৰ্ম্মনংগ্রহ গ্রন্থে ৩ প্রকার মোক্ষের কথাও আছে, তাহা এ ৮ 
মোক্ষের সংক্ষিপ্ত বিভাগ ৷ * | 
নির্বাণ।-_বুদ্ধের নির্বাণ ও হিন্দু যোগীদিগের " কৈবল্য 
একই তন্ব। বুদ্ধ যাহাকে নির্বাণ আখ্যায় অভিহিত করিতেন, 
হিন্দু যোগীরা তাঁহাকেই কৈবল্য (কেবল ভাব) বলিতেন। 
অতএব, বুদ্ধের নির্বাণ নিতান্ত অভিনব পদার্থ নহে। 
বিখ্যাত পণ্ডিত গোল্ডষ্টকার পাঁণিনি ব্যাকরণের পনির" 
পোহবাতে” এই একটা স্থত্র দেখিয়! অত্যাশ্চরধ্য সাহসের সহিত 
বলিয়া! গিয়াছেন যে, নির্ববাণ শব্দ বুদ্ধের পূর্বে বাত-বিরহিত 
অর্থেই ব্যবহৃত হইত, মোক্ষবিশেষ (নির্বাণ) অর্থে ব্যবহৃত 
হইত ন! । বৈদেশিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের এই অদুরদর্শিতার 
বিষয় ৩য় ভাগ এঁতিহাসিক রহস্তের “পাণিনি” নামক প্রস্তাবে 
বিশেষরূপে সমালোচিত হইয়াছে। 
০৪০০০২১১০২৪ Tif 2১ দ্ী 
* ৮ প্রকার ও ৩ প্রকার মোক্ষ এইরূপে লিখিত আছে। যথ।__ 
.স্বদী হুদাঘি ঘহ্মনি মুন্মন্। আ্সান্মাহুদন্তলী নিবা হদাথি 
দঙ্গানি মুন্মন্। আান্ধাগ্গানন্্্াঘনন দগ্রানি মুন্মম্‌। বনিস্নানান 
ন্নাঘনল দগ্রানি গুন্মন্‌ ! ্মাজিস্তুন্মাঘনল দগ্সননি-যুল্মল্‌। 
পৰন্তস্রানাল্লস্রাঘনন দানি মূন্মল্‌ ৷ 
ক্ম্বারহুনিনলিবীর্ঁ নঙ্সানি ন্মল্‌ ॥ 


* ৯ * মৃত্বনা অলিদিনন:, ক্সঘন্িত্বিনত্ব। বুন্যাহি। 


পরিশিষ্ট। রি 


বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণ বলেন, “নির্র্বাণৎ পরমং স্থখম্‌, আমাদের 
ব্যাসমুনিও বলিয়াছেন 
গলিবহাহুন্ন নিলাম ন স্ব লদিত্ত্িছিজিনাপ্রন। 
স্তব ই লাক্ম্ী লন্প নির্নইলাদিনজ্ছুনি ৷৷" 
নিলাম বলনল্‌ ৷ লিহুনি:। বনি নহিনী। 
নি্সানি: | - বুনি দললন্হ: | ন্তন্নি: | লন্মলব্: || 


লোঁকমধ্যে “দীপ নির্ব্বাপিত হইল”, এইরূপ প্রয়োগ থাকায় 
নির্বাণ-শব্দের পনিভিয়। যাওয়া এইরূপ ভাবের অর্থ প্রখ্যাত 
আছে। বস্তুতঃ নিভিন্না যাওয়াও শূন্যতা নহে। নিৰ্ব্বাণ যে 
শূন্ততা নহে, তাহা বুদ্ধদেব নিজ মুখে বলিয়াছিলেন। কেবল, - 
অদ্বয়, একরদ হওয়া বা অহং-প্রবাহের নিরোধ, বিশ্রান্তি বা 
বিচ্ছেদ লাভ কর! বুদ্ধীভিমত নির্কাণ। বুদ্ধাভিমত নিৰ্বাণের 
সহিত “ব্ৰহ্মনিৰ্ব্বাণমৃচ্ছতি”" “কৈবল্য মুতে? ইত্যাদি কথার 
‘মিল বা ওক্য আছে। - 

বৌদ্ধমতে “চতুৰ্ঘ্যানলাঁভী” 
নির্দিষ্ট আছে। আমাদের যোগশান্ত্রে ও ৪ প্রকার ধান বা সমাধি 
কাথত আঁছে। ৪ প্রকার সমাধির নাম ও স্বরূপ পুনঃ পুনঃ বল! 
হইয়াছে। বুদ্ধ বে ষাড়বার্ষিক যোগ অনুষ্ঠান. করিয়াছিলেন, 
তাহা আমাদেরই যোগশন্্রন্মত । তৎগরে তিনি যে-উপায়ে 
বৌধিবৃক্ষমূলে নির্বাণ-জ্ঞান লাঁত করেন,_-সে উপায় আমা- 


৪ প্রকার ধ্যান বা সমাধি 
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দেরই যোগশান্ত্রের নিবর্বীদ-সমাঁধি লাভের উপায় । এ সকল 
কথা সেই সেই স্থানে বিশদ করিয়া বল! হইয়াছে । - 

বুদ্ধদেব আপনার জ্ঞান ও জ্ঞানলাভের পর পর-পর অবস্থা- 
নিচয় শিষ্যদিগকে বুঝাইয়! দিয়াছিলেন। তাহা এই 

সমাক্‌ দৃষ্টি, সমাক্‌ সংকল্প, সম্যক্‌ বাক্‌, সম্যক্‌ কর্ম্মান্ত, ' 
সম্যক্‌ ব্যায়াম, সম্যক্‌ স্মৃতি ও সমাধি, এই ৮ প্রকার সাধনের 
দ্বারা নির্ব্বাণের পরম শক্র পাপ চিত্ত হইতে অপস্থত হয়। বুদ্ধের 
এ কথা নূতন নহে, কোনও হিন্দুশান্তের অপরিচিত নহে । 

বুদ্ধ বলেন, সমাধির আবস্থিক ফল চতুর্ধিধ । বিবেক, একোতী- 

ভাব, উপেক্ষকত্ব ও স্থতিপরিগুদ্ধি। আমাদের প্রাচীন যোগ- 
শান্পেও এ চতুবিধ ফলের উপদেশ আছে ; কেবল নাম কএকটী 
নাই। স্থৃতিপরিশুদ্ধি  উপেক্ষেকত্ব, এ ছুটা প্রকারান্তরে অভি- 
হিত আছে বলিলেও বলিতে পারি। (পাতগ্রলদর্শন ‘দেখুন )। 

বুদ্ধ যে বলিয়াছিলেন--“প্রথমাবস্থাপ্ন প্রকৃত তব্বের প্রকাশ 
ও অসৎপদার্থের মূলপরিদর্শন হয় অর্থাৎ নির্বাণ, মোক্ষ, শান্তি 
ও সমাধির প্রত জ্ঞান প্রতীত বা উপলব্ধ হয়; তৎপরে 
অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, মোহ, অনিত্যতা, ক্ষণনশ্বর বিষয়ের অদা- 
রতা প্রতীত হইয়| থাকে, সেই জ্ঞান পরিফ্ষা নির্মল চক্ষুর 
স্বরূপ এবং তাহ! এক প্রকার লোঁকোত্তর জ্ঞান বা অলৌকিক 
জ্যোতিঃ। এই হো্যোতিতে পূর্বোক্ত বিষয় সকল আলোকিত 
ই, তাবৎ সন্দেহ তিরোহিত হয় ও অত্যুব্জল প্রত্যক্ষ বিশ্বাদ 


পরিশিষ্ট । ২৮১ 


সমাগত হয়।”” বুদ্ধের এ কথা পাতঞ্জলের “তাঁরকং সর্ব্ববিষয়ম্*” 
“তৎ সর্বার্থম্‌” ইত্যাদি কথার সহিত সমান । 

তিনি আরও বলিয়াছেন, ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্ত বহুত্ব 
হইতে একত্বে অর্থাৎ ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে পরিণত হয়। ( ইহা- 
রই অন্য নাম বা পরিভাষা একোতীভাঁব।) তৎকালে ভিন্ন 
বস্তুর জ্ঞান থাকে ন!। তাহা! একই পরম পদার্থ, একই ধ্যান, 
একই জ্ঞান, একই প্রতীতি, একই ইচ্ছা, একেতেই অনুরাগ ও 
প্রতীতি। তদ্বাতীত বত্বস্তরে দৃষ্টি থাকে না, ভ্ঞানও থাঁকে 
না, স্থৃতরাঁং ভাঁবাভাব বা ভাবনা! থাকে না। বুদ্ধের এ কথাও 
পাতঞ্জলোক্ত যোগশান্ত্রোক্ত "একাগ্রতা পরিণাম’? ও “সমাধি 
পরিণাম’ কথার সহিত সমান । 

“তৃতীয় প্রকার সমাধিতে চিত্ত উদাসীন হয়। জ্ঞান অজ্ঞান, 
ভাব অভাব, রাগ বৈরাগ্য, জুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, সম্পদ 
বিপদ, নিত্য অনিত্য, এ সমুদয় বোধাতীত হয়, আত্মা এ অব- 
স্থায মধ্যবযবস্থায় অবস্থিতি করে। নির্লিপ্ত, উপেক্ষক, অল্প 
অক্রিয় ও অস্পন্দ হয়। আত্ম তখন কোন প্রকার বোধে আসক্ত 
নহে, অধীন নহে ও ক্রিয়াহীন ৷” বুদ্ধের এ উক্তিও যোগ- - 
শান্্ন্মত.নিরোধপরিণাঁমের ফল বা নামান্তর মাত্র । 

শাক্যসিংহ ব্যুখিত হইয়া অর্থাৎ সমাধি ভঙ্গের পর বা 
বোধিজ্ঞান লাভের পর--আর একটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহ! 
এই-_্চতুর্থ সমাধিতে অর্থাৎ সমাধির চরমাবস্থার আত্মস্মরণ 


২৮২ বুদ্ধদেব । 

তিরোহিত হয়, আমিত্ব বা অহংভাঁব (ইহাই বুদ্ধমতের আলয় 
বিজ্ঞান ও জীবাত্মা ) বিদুরিত হওয়াতে চিত্ত যৎপরোনাস্ডি 
নিৰ্ম্মল হয়,না থাকার ন্যায় হয়। অহঙ্কারই পাপের ও সংসারের 
মুল, তাহার অভাবে পুণ্যের উদয়, পাপ জীবনের ও সংা- 
রের মৃত্যু এবং ধর্মাজীবনের বা মনুষ্যোত্তর জ্ঞানের লাভ, ইহাই 
টরম--এই অবস্থা আনিলেই দুঃখের অবসান, মুক্তিলাভ, 
শান্তির উদয়, নির্বাণরূপ পরম তত্বের আবির্ভাব হয়। অনন্ত 
জ্ঞান ও সত্বদর্শন হয়। সত্ব তখন প্ৰকৃতিস্থ ও অমর। ইহাই 
সমরত্ব। আর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, জীবন নাই, জর! নাই, 
বন্ধমোক্ষ নাই। সত্ব অচ্যুত রাজ্যে বিচরণ, পরমাননপ্রাপ্ত ও 
অমর হয়।” বুদ্ধের এ কথা আর হিন্দুযোগীদিগের নিব্বীজ সম।- 
ধির ফল আত্মবিষোক্ষ সমান। হিন্দুযোগীদিগের কৈবল্যলাভের 
লক্ষণ, বুদ্ধের সন্তদর্শন, বেদাস্তের ব্রহ্ধদর্শন, এ সমস্ত সমাঁন। 
সন্ষণ্ও হিন্দুমতে পরমাত্মধাচী ও ব্রহ্গবাচী। বৌদ্ধের 
বোধিনত্ব আর হিন্দুমতের জীবন্ত পুরুষ একই কথা। 
বুদ্ধ বলেন, শেষাঙ্গ সম্যক সমাধি, তাহা হইতে শান্তি ফন 
- উৎপন্ন হয়, সেই শান্তি সর্বপ্রকার রিপু বশীভূত হওয়ার পর 
উদ্দিত হর । চিত্ত তখন স্থির, অচঞ্চল, প্রতিকূল অনুকূল কোন 
ব্যাপারে বিকৃত হয় না। চিত্ত তখন নিরন্তর একই অবস্থায় 
অবস্থিতি করে। ইহাই শম অর্থাৎ শান্তি । এই শান্তি নিৰ্ব্বাণ 
জ্ঞানের স্বাহ ফল। চিত্ত নির্বাণ জ্ঞানের প্রভাবে পাঁর- 
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মিতার অধিকার বশীভূত করে এবং হৃদয় পারমিতার উপরেই 
সর্বদ। অবস্থিতি করে। দান, শীল, শান্তি, ধ্যান, বল, বীর্ধ্য, 
উপায়, * প্রণিধি। প্রজ্ঞা, সমুজ্জল সর্বব্যাপী জ্ঞান, এই সকল 
পারমিতা আখ্যায় অভিহিত হইয়া! থাকে । বুদ্ধের এ কথাও 
আমাদের বেদাস্তাদিশাস্তোন্ত স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের অনুরূপ । 


* শীল=মাধুতা। বীর্য্য -ইন্তরিয়াদির উপর অদ্ভুত কর্তৃত্ব ও ধ্যানাদিতে 
অতুাৎন।হ। প্রণিধি-নিগুঢ় দর্শন। 


সম্পূর্ণ। 


